


এখন সঙ্গান্য বদনে আমাদের যাল্কনা 
কারতেছেন। বিজয়া দশখীর কি রমণীয় 
ভাব। এই বিজয়! দশনীতে সাত ভারত- 
ভুমি ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছে, 
পরল্পর পরস্পরকে ভ্রাত্ভাবে আলিঙ্গন 
করিতেছে, পিতা মাতা পুত্রদিগের ভ্তি- 
পূর্ব প্রণাম গ্রহণ করিয়া স্সেহভাবে আশী- 
ধর্বাদ করিতেছেন; রাজার! প্রজাদের 
উপহার গ্রহণ করিতেছেন সমুদয় ভা- 
রতভূমি আনন্দে উৎসাহে প্রফুজিত রহি- 
ফ্লাছে। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্য উদ- 
য়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ভ্রমে ক্রমে আকা 
শকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমরা 'বোট 
খুলিয়া সেখান হইতে গঙ্গার প্রতিআোতে 
চলিলাম। সে আোত প্রবলবেগে বহি- 
তেছে, অতি কন্টে তাহা অতিক্রম ক- 
রিয়। তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগি- 
জাম। খানিক দূর যেতে যেতে, আবার 
প্রতিকৃলে বাতা উঠিল, তখন জীড়িরা 
গুণটেনে কোটকে আর চালাতে পারচে 
মা, বোট মেই আোতের মধ্যে ভয়ানক 
ভাখে জলে ডুব্চে উঠ্‌চে, মাঝি, বলে 
'আর বোট চলে না, হুকুম হয় যদি আবার 
(েই কোলে যেয়ে থাকি। কাজে কাজে 
আবার সেই দিনের নন্ধ্যাতে কোলে 
ফিরে এসে থাকলেম। কল্যকার দশমী 
'আর নাই, গঙ্গার আর দেই প্রশস্ত ভাব 
লাই, বোট তরঙ্গের উপরে দোলায়মান। 
এইভাবে সমস্ত রাত্রি চলে গেল। তার 
পরদিন প্রাতঃকালে উঠে দেখি আরে! 
প্ররল বেগে ঝড় বহিতেছে, ছু তিনটে 
লোঙ্গড় ফেলে আমাদের বোটাকে মজবুত 
করে রাখিলাম। তথাপি সে তরঙ্গের মধ্যে 
উলমল করিতে লাগিল, তাঁকে স্থির করে 
রাখা গেল না, আমর! স্লান করে প্রায় 
ছুপুরের ঘময় উপাসনা করিতে বসিলাম। 








তক২আগ 
মকলে মিলে চিৎকার করিতেছে, সামাল 
শামাল। দেই গোলমালে আমাদের উপা- 
সন! ভঙ্গ হয়ে গেল, আমরা তাড়াতাড়ি 
বোটের ডেকের উপর যেয়ে দেখিংযে . 
একটা বড় বোঝাই পান্লি লোঙগড় ছিড়ে 
অতি বেগে আমাদের বোটের দিকে 
আস্চে, সেই বড় বোঝাই পান্মির দা 
ডিরা তাকে আর সামলাতে পার্চে। নাঃ 
ঠিক্‌ আমাদের বোটের কাছাকাছি এসে 
পান দিয়ে চলে গেল, আর একটু কাছে 
এলেই ঝোটের উপরে পড়ে বোটটিকে 
ডুবিয়ে দিত। এইখানেই আমর! ঈশ্বরের 
কৃপা ও অপার করুণ! প্রত্যক্ষ করিলাম । 
এ সময় তিনি ভিন্ন আর রেহই আমাদের 
রক্ষাকর্তা ছিল না| বিপদের মধ্যে যেমন 
ভীকে সাক্ষাৎ দেখা যায় এমন আর কোন 
মময় না; এরই জন্য ভ্রীমৎভাগবতে ঈশ্ব- 
রের. নিকট কুন্তীর এই প্রার্থনা দেখা যায়, 
হে জগত্গুরু! আমাদের বারংবার বিপদ 
হোক যেহেতু আমরা বিপদের সময়ই 
তোমাকে দেখিতে পাই এবং ধন্য হই 
আমার ভাগ্যে বোটের উপর এ প্রাকার 
বিপদ অনেক বার পড়েছে, অনেক বার 
ভার করুণ! অনুভব করে ধন্য হয়েছি। 
এই যে বোটের বিপদের কথা তো- 
মাকে বলিলাম এ হুইতেও, একটি ভয্মাননক 
সাংঘাতিক বিপদ হতে ঈশ্বর আমাকে 
রক্ষা করেছিলেন। ফে ঘটনা এখন স্মরণ 
হলে আমার হৃদয় কল্পিত হয়। একদিন 
আমি বাড়িতে বনে আছি। আমার কাছে, 
শ্টামাচরগ মুখোপাধ্যায় ও কালীরুষত দত্ত 
রয়েছেন। ভীদের সঙ্গে কগায়, কথায় আমি 
বলিলাম গাজ অনাবস্যার রাতে জোরে 
খুব জোয়ার আস্বে,সেই সময় বোটে 





বড় আমোদ হবে। তারা আমার কথায় 
মায় দিলেন। তখনি একটা বোট ভাড়া 
করে সন্ধ্যার সময় জগঞ্সাথের ঘাটে রেখে 
দিলেম। ঢুই প্রহর রাত্রে জোগ্লার আপবে 
ভার আগেই বোটে গিয়ে আমরা বসে 
রছিলাম। দেই ছুই প্রহর রাত্রের জো- 
যার আমিলেই মাবিরা বোট খুলে 
ছিলে । সেই জগক্সাথের ঘাটে বড় নৌকার 
জাহাজের ভিড়, সেই দকল নৌকা ও 
জাহাজ সামলে সামূলে মাঝিরা বোট 
চালাতে লাগল, সেই অন্ধকার রাত্রিতে 
এ নৌকার ভিড়ের-অধ্যে বোট দ্রতবেগে 
চল্তে লাগিল । বড় ভয়ানক ! অমীবপ্যার 
ক্জায়ারের প্রবল বেগ, অতি কষ্টে সকল 
নৌকা ও জাহাজ বাচিয়ে ঝাঁচিয়ে যেতে 
যেতে একট! ভারি ভাঙ্গা জাহাজে জোরে 
আঘাৎ লেগে গেল, অমনি হালটি এক- 





বারে ভেঙ্গে গেল। এখন একেই ত নৌ- 


কার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নৌকা চালাতে 
পাচ্ছিল না; তাতে হাল ভেঙে গিয়ে 
তাদের হাত বন্দ হয়ে গেল, অতএব এখন 
আর রক্ষা কোথায়; কিন্তু বোট সেই 
জোয়ারের প্রবল বেগে চলে আঁসপাঁসের 
নকল নৌকা! কীচিয়ে আপনা! আপনি 
চলিতে লাখিল, মাঝি' বলর্টে দীড়িদের 
লোঞ্গড় ফেল লোঙ্গড় ফেল, যখন মাঝির! 
লোগ্গড় ফেলিল তখন বোট: বাগবাজারের 
ঘাটে। লোঙ্গড় ফেল এই কথা বলতে 
বল্তে জোয়ারের টানে একবারে বাগ- 
বাজারের ঘাটে এসে উপস্থিত । সেই প্র- 
বলজোয়ারের টানে বিনা হালে বিনা 
দাড়, বোঝাই পান্সির ভিড়ের মধ্যে 
জগন্গাথের ঘাট হতে বাগবাজারের ঘাটে 
নিরাপদে নৌকা কে চালালে ? বোট 
সে অন্ধ শক্তিতে চালিত হয় নাই; কিন্ত 
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চালিত হইয়া নিরাপদে বাগবাজারের 
ঘাটে আসিয়া ঈাড়াইল | সেই ঘোরতর 
বিপদ হতে আমরা প্রাণ নিয়ে কাপিতে 
কাপিতে বাড়িতে ফিরে এলেম । ধন্য জগ- 
দীশ্বর ! তুমি বিনা! কর্ণধার কেহ নাহি আর 
আমার, সন্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণক তারে 
কোন্‌ কাণ্ডারী। 








পরি 
ব্রহ্ষৌপানার আবশ্যকতা |* 


ব্ন্মোপাসনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদিগকে 
জানিতে হইবে যে ব্রন্গা কি, তাহার উপা* 
সন! কিরূপে করিতে হয়, এবং ত্রচ্গো* 
পাসনার আবশ্যকতাই বা কোথায় । এই 
তিনটি বিষয় স্থম্পন্ট ধারণা করিতে না 
পারিলে কিছুই হাইবে না। ব্রহ্ম ফিনি 
তিনি মহানশন্তি  অস্তরধযামী_ শুদ্ধ বুদ্ধ 
মুক্ত স্বভাব নিরবয়ব-ও পরিপুর্ণ। তিনি 
পবিত্রতার উৎস,শান্তির প্রজবণ। পুষ্পো- 
দ্যান হইতে ন্গন্ধ নিঃস্থত হইয়া যেষন 
চারিদিকের বায়ুকে আমোদিত: করে, 
তেমনি ব্রহ্গের সংস্পর্শে মন্গুষ্যের আত্মার 
পবিত্রতার সঞ্চার; হয়| উপাসনা অর্থে 
্র্ষের লমীপস্থ হওয়া.। বিদ্যার্থাী গুরুর 
নিকট গেলে যেমন: তীহা'র প্রভাব শিষ্যে 
প্রকটিত হয়, তাহার জ্ঞান শিষ্যে বিকশিত 
হয়, তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বরের প্রভাব 
আমাদের আত্মায় অবতীর্ণ হুয়। 

একদিকে পরমাস্মা/অন্যদিকে 'জীবাস্ম! 
উভয়ের মধ, প্রকৃতির আবরণ। এই 








* গত ১৭ই চৈত্র: রবিবার সাযাক্কে আর্খাসমা- 
দের প্রচারক পণ্ডিত নিত্যাননদ স্বামী আদি বরা্ম- 
সমাজের ভৃতল গৃহে বছ সংখ্য শ্রোতার সমক্ষে “রদ্ধো- 
পাবনার আবঞ্তকতা” সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় যে বন্তৃত। 
করেন, তাহার সারাংশ ্ন্ধাম্পদ প্রযুক্ত চিন্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় বঙ্তাষায় যঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা 
আদরের সহিত্ব এই স্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম । 





প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া ামাপিগকে, 
[. ভ্রাঙ্গে সংস্থিত হইতে হইবে | খামাদি- 
গাকে যা দূর দেশে গমন করিতে হয় ও 
আধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান থাকে, তবে তাহা 
পার হওয়া কঠিন। কিন্তু আমাদিগকে 
ঘষে সম্নদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হুইন্তে 
হইবে, তাহার তুলনায় প্রশান্ত মহা” 
. মাগরের গভীরতাই বা কোথা! অধিক 
হয়ত সমুদ্রের গান্তীর্য ৫ মাইল। যদি 
বায়ু-দাগর অতিক্রম করিয়া উর্ধে উঠিতে 
হয়, তাহার গাভ্তীর্য্য কিছু ১২৫ মাইলের 
অধিক নহে। যদি আলোক-পাগর উত্তীর্ণ 
স্বইতে হয়,তাহার গাভীরয্য কিছু সূর্যযকিরণ 
বা. নক্ষত্রকিরণের পারগামী নহে। কিন্ত 
প্রকৃতি-সমুদ্রের গন্ঠীরতায় এ যঘকলই 
পরাভূত । প্রকৃতির ভীষণ তরঙ্গ আত্মার 
উপরে পড়িয়া অন্তর্দেশকে আলোড়িত 
করিয়া তোলে । জলের সমুদ্র পার হইতে 


(নীক।-_বড় হুয় ত অর্ণরযানের প্রয়োজন). 


কিন্তু প্রকৃতির তরঙ্গের নিকট দেহতরী 
নিতান্তই ছুর্ববল। কাম ক্রোধ লোভ 
মোছের তরঙ্গ অনবরত চারিদিকে ছুটি- 
তেছে। জ্ঞানের নৌকা ভিন্ন এ ভীষণ 
জলধি কিছুতেই পার হওয়া যায় না। 
অতএব জ্ঞানের হ্থুপোত নির্মাণ কর । 


নান্যঃ পন্থ। বিদ্যতেহ্য়নায়। ব্রভ্জ্ঞান... 


তরহ্মধ্যান ত্রহ্ষোপাসনা ভিন্ন এ সমুদ্র 
কিছুতেই উত্তীর্ণ হইবার আশ] নাই । 
ধনী দরিদ্র কলেই ছুঃখ ক্রেশে -অ 
 ত্যন্ত বিন্ট। সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা বরং 
 ধনবানের গৃহে দুঃখের আধিক্য। সংসারের 
ভিতরে থাকিতে নিরবচ্ছিন্ন স্থুখ লাভের 
লঙ্তাবনা নাই। পিপীলিকা হইতে হ্তী 
পরাস্ত সকলেরই বামনা যে *ভ্ুখং মে 
চিই্মাচ হা মে মা হুঃগ | আমার সুখ 


| না! হয়। ৯ 








ইবে না। যাহা এক সময়ে ন্খপ্রাদ পর-. 
ক্ষণে তাহা বিষতুলয । এইন্ধপ পৃথিবীর 
যাবতীয় সুখ ক্ষণভঙ্গুর ; শাশ্বত সুখ ইহা 
হুইতে বহুদূরে ।. সেই স্থখ আমার চাই 
যাহা হইতে কার বিচ্যুতি হয় না, মই. 
আনন্দ আমার চাই, যাহা হইতে আর 
কোন কালে বিচ্ছেদের সস্তাবন| নাই। 
কিন্ত দে সুখ পাইতে হইলে সাধনা 
চাই, বিন] সাধনে €স সখের, প্রত্যাশা 
কোথায়। 

তরঙ্গ বন্ত সর্ববাণ্ডে নির্ধারণ কর | তিনি 
কিছু স্বর্গে একদেশব্যাপী হইয়] ব্রিজ 
করিতেছেন নায়ে (খানে গিয়া, ভাহার 
মমীপন্ছ হইতে হইবে ॥. উপাসনার অর্ঘ 
কিছু ইহা নহে। গৌতম সুত্রে তত্ব 
নিন্ধপাণের তিনটি উপায়, প্রতিতন্ত্র, পর- 
তন্ত্র, সর্ববতত্ত্র। সর্ববতন্ত্র অর্থাৎ যাহ 
সকলে মানে | আমার হত্তে এই যে 
কাষায় বস্ত্র রহিয়াছে, ইহাকে ঘকলেই 
কাষায় বন্ত্র বলিবে, এই যে ভূমি €দখি- 
তেছ ইহাকে সকলেই ভুসি.. বলিবে। 
ইহা। যেবক্ত্র নহে, ভূমি নহে কেহই ব- 
লিতে পারিবে না। তেমনি .ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সর্ববতন্ত্সদ্ধ। সকলেই ই্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে। 

এক মম যখন আমি বোম্বাই নগরে 
বতুতা করিতে যাই, সভাপতি মাননীয় 
জঙ্গ রেনেডে মহাশয় বলিলেন যেঞ্মাপনার 
আগিতে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়াছে। আমি 
নিজের ঘটিকা, দেখাইয়া বলিলামঘে 
আমি যথা সময়ে আাদিয়াছি। : সমাগত 
শ্রোতার মধ্যে আরও ছুই চারি জন ঘড়ি 
শ্বলগেন, দেখা গেল সকদগুমির গে 








ঠ পারি না, কিন্তু এই যে চন্দ্র 
ূর্যা আকাশে বিঘূ্ণিত হইতেছে তাহা- 
দের উদয়ান্তের ত তারতম্য হয় না। 
ইহা হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিমাণ কর। 
ূরধ্য পৃথিবী অপেক্ষা ১৩& লক্ষ গুণ বৃহৎ, 
কিন্তু দেখ সেই স্বপ্রকা্ড নূর্ধ্য আমা- 
ঘের দর্সপপারমিত নেত্র-কণীনিকায় প্রতি- 
বিশ্বিত হয়। 

বিনা! শক্তিতে কার্য্য হয় না। শরীরে 
শক্তি রহিয়াছে, দেই জন্য আমরা হস্ত 
পদ দঞ্চালন করিতেছি । যখন এই শক্তির 
তিরোধান হয়, তখন আর ক্রিয়! হয় না। 
এই জীবশক্তিই আমাদের সর্বস্ব । এই- 
রূপ মম্পূর্ণ ত্র্মাণ্ডের ভিতরে এক শক্তি 
রহিয়াছে,যাহাতে এই সংসার চলিতেছে । 
ার্বার্ট স্পেনসার ইহাও বলেন যে এ শ- 
ক্িতে দয়া আছে। দয়া না থাকিলে 
কবে চন্তর দূর্য্য পরস্পরের উপর পতিত 
হুইয়! চূর্ণ বিচর্ণ হইয়া যাইত। তাহাদের 
সংরক্ষণ হইত না। আন্তিক ও নাস্তিক 
সকলেই এই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার ক- 
রেন। আস্তিকের বলেন এই শক্তিতে 
চৈতন্য আছে, দয়া আছে,বিবেচনা আছে, 
জ্ঞান আছে। নাস্তিকদিগের মধ্যে আ- 


বার ছুইটি দল | কেছ বলেন এ শক্তি 


জড়শক্তি, কেহ বলেন এ শক্তি যাহাই 
হুউক জানিবার আবশ্টাক নাই। 
বেদান্ত শাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ে ৫ম সূত্রে 
আছে “ইক্ষতের্নাশব্দং* অর্থাৎ এই জড়- 
শক্তি জগতের অফ্টা নহে, চেন না বেদ 
অড়শক্কি--এই প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব বলেন 
লাই। ইক্ষতি-অর্থাৎ সৃপ্টরির সঞ্চল্প কারণ- 
সাপেক্ষ । স্ছষটিসঙকল্প চৈতন্যোর ধরা, জড়- 
শি া প্রকৃতির বর্্ নহে। এই অস্টালি- 
কার পরি মির েখিবে ইহাতে শ্রবে- 


১ 








জানালা রহিয়াছে, ইহাতে দীপাধার রহি- 
ফাছে,ইহাতে জ্ঞানের কার্ধ্য কত রহিয়াছে। 
ধিনি নেত্ের কণীনিকা। নির্মাণ করিয়া 
স্ষ্টির যাবতীয় পদার্থকে তাহাতে প্রতি- 
বিশ্িত করাইতেছেন, না জানি ভীহার কত 
বিচারশক্তি! ধিনি পৃথিবী অপেক্ষ। ১৩২ 
লক্ষগুণ বৃহৎ সূর্ধাকে ক্ষুদ্র চক্ষুতে প্রতিফ- 
লিত করান,ন। জানি ভাহার কত ধীশক্তি 
বৃক্ষ অঙ্গারক বায়ু খ্রহণ করিয়। অন্নজান 
বায়ু উদগার করে। এই অন্ন বায়ু 
নিঃশ্বাসের সহিত ফুদ্ফুসে প্রবেশ করিয় 
রক্তকে পরিষ্কৃত করে। ইহার ভিতরে কি. 
বিচার-শক্তি দেখ! যায় ন1£ সুর্ধ্য বৃহস্পতি 
ও শুক্র এমন স্থানে স্থাপিত রহিয়াছে 
ষে তাহাদের মধ্যে সংঘর্দণের সন্তাবমা 
নাই, ইহা দেখিয়। চৈতন্য শক্তির তাৰ কি 
খামাদের মনে প্রতিভাত হয় না? 

স্বাহারা! বলেন, শক্তির পরিণামান্তর 
(0০০৪০০) হইয়া জগৎ এই বর্তমান অবস্থায় 
আপিয়াছে, তীহারা' এতই: ভুল বুঝেন, 
যেমন ছুই ও ছুই এর সমষ্টি পাঁচ বা সাত। 
এই জগ আপনা হইতে রচিত হয়'নাই।' 
ন্যায়মুক্তাবলী বলেন “কার্য কর্তৃজন্ত 
হয়”। এই ফেন্থখোল পৃথিবী ইহ! অব- 
শ্যই কার্ধ্য; ন্যায়ের সিদ্ধান্ত যে ইহার 
অবশ্যই কর্তা আছে। এই পৃথিবী-অনাদি- 
মিদ্ধ গোলক নহে । বিজ্ঞান বলেন এই 
জগৎ প্রথমে বায়বীয় অবস্থায় ছিল, পরে 
দ্রব হইয়া আদিল, পরে ঘনত্ব অবস্থা পা- 
ইল। 7149০. বাদীর এই পর্ধান্ত 
মানেন । ০ 

এই যে বস্ত্র আমার হস্তে রহিয়াছে 
ইহা তন্ত-সন্মিলন ভিন্ন আর কিছুই নহে । 
ইহাতে তন্ত সংযোগ: হইয়াছে বলি- 
লেই স্বীকার করিতে হইবে এক নময়ে 








ন্তর বিয়োগ ছিল। পৃথিবী পরমাণুর 
সংযোগমাতর রা পূর্বের পরমাণুর বিয়োগ 
ছিল র্াৎ পৃথিবী পূর্বের এরপ ক্বস্থায় 
ছিল ন|; নির্্মাত! কর্তৃক গংযোজনের 
আবশ্যকতা আছে ইহাই অনুমান। কেহ 
হয়ত বলিবেন আকর্ষণ-বলে মিলিয়াছে। 
নিউটন কিছু এই আকর্ষণ শক্তির আবি- 
ক্কারক নহেন। সিদ্ধান্তশিরোষণি গ্রচ্ছে 
ভাস্করাচার্ষা এই অদৃষ্ট শক্তি বহুকাল 
পূর্বের আরিফ্কার করিয়া যান। 
অদৃটশক্তিশ্চ মহীতয়া যত খন্থং গুরু স্বাভিসুখং স্ব- 
শক্যা আকুষ্যতে তৎ পতভীব ভাতি সখে সমস্তাৎ ক 
পতত্বিযং খে। 
বেদের ভিতরেও এই আকর্ষণ শক্তির 
উল্লেখ আছে। আকর্ষণ শক্তি দ্বারা নয় 
স্বীকার করিলাম অণু সকল মিলিয়াছে ১ 
কিন্তু বিয়োগ হয় কেমন করির1| বিয়োগ 
শক্তি ত পৃথিবীতে নাই। বলিতে পার 
বার বিয়োগ করিয়া দেয়। কিন্তু বায়ূ 
কি? উহাতেও ত পরমাণু আছে, গ্মত- 
রাং বায়ুর পরমাণুর সংযোগ বিয়োগের 
নন্য স্বতন্ত্র শক্তির আবশ্যক | অনেকে 
বলিবেন উত্তাপ । কিন্তু উত্তাপ কি, বিলা- 
তীয় বৈজ্ঞানিকের। বলিবেন ইহা গতির 
পরিগায (৪০$০১/০%০০। কিন্তু এই গতি 
(কোথা হইতে হইল তাহার নির্ণয় নাই। 
কিন্ত আমরা ঘলিতে পারি যেতেই এক 
চৈতন্যময় পুরুষ হইতে এ সমুদায় হই- 
তেছে। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চক্জ্রতা- 
রকং নেম বিছ্যাতোভাস্তি কুতোয়মগ্রিঃ। 
সূর্য্য চন্দ্র তার! বিদ্যুত 'প্লি ইহারা কে- 
হই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
: পরাদ্য শক্তিধিবিধৈব শ্ায়তে স্বাভাবিবী 
জ্ঞানবলক্রিয় চ” চারিদিকে তাহার শক্তির 
পরিচয়, জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া স্ৃষ্রিকরিয়! 
হার স্বাতাবিক। পরমাত্মশি হইতেই 











এই সকলে গতি ও বল লাভ করিয়াছে, 
উাহা হইতেই এ সকলই জন্মিয়াছে।:. 

ঘকল কার্ধাই জ্ঞানাধীন। ইচ্ছা হইল 
ক্রিয়াজনক স্নায়ু দ্বারা! আমাদের হস্তপদাদি 
চালিত হইল। নিদ্রাবস্থায় জ্ঞান-শক্তির 
ন্যুনতা হয় এই জন্য হস্তপদাদি শিখিল 
হইয়া আইসে। যখন সকলজ্ঞান তিরো-. 
হিত হয়, তখন লোকের মৃত ঘটে। এই 
জ্ঞানপক্তিই জীবন। এই জ্ঞানশক্কিরই সব 
ক্রিয়া । বাম্পীয় ঘন্ত্র আপন! হইতে চলে 
না, চালকের আবশ্যক । তাড়িতের সংবাদ 
খাপনা হইতে যায় না, লোকের প্রয়ো- 
জন। যাহ কিছু হয় সব জ্ঞানশত্তি-প্র- 
ভাবে। এই জ্ঞানশক্তির অভাবই স্বৃত্যু 

আমরা খাহাকে জ্ঞানশক্তি ও চৈতন্য- 
শক্তি বলিয়! জগতের কর্তা নির্দেশ করি, 
নাস্তিকের! তীহ্াকে জড়শক্তি বলে। বাস্ত- 
বিক এই শক্তি জড় কি না তাহা! বিবেচনা 
করিয়া দেখ। যখন ইংরাজেরা বেলুচি- 
স্তানে রাজ্যবিস্তার করিতে আরস্ত করিলেন, 
চারিদিকে লৌহ্বত্স্র বিনির্ট্িত হইতে 
আরম্ভ হইল তখন একদল সৈন্য রেলে 
করিয়া এ দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। 
বেলুচিগণ তরবারি লইয়া তাহাদের উপরে 
পতিত হইল, ঘোর সংগ্রামে ইতরাজসৈন্য 
খণ্ড বিখণ্ড হইয়! গেল,কেহই চিল না। 
বেলুচির! রেলে চড়িয়া ইঞজিনকফে দলিল 
চল, ইঞ্জিন নড়িল না। কে নড়াইবে, 
তাহার! ত চালাইবার সগ্ধান জানিত না। 
অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল দেখ তুমি 
(কোফেরের) বিধন্মীর আজ্ঞায় চলিতে ছিলে, 
আর আমর! মুসলমান খার্মিক পবিত্র জাতি, 
আমাদের হাতে চলিবে না, চল। ইঞ্জিন 
নড়িল না, সমভাবেই রহিল । তাহার! 
বুঝিল মিষ্ট কথার লড়িবে না, বল প্র- 
যোগ আবশ্যক। তরবারি লইয়! ইঞ্জি-. 


নকে আঘাত করিল । এঞ্জিন নিশ্চল! 
বেলুচিগরণ ক্রোধে অধীর হুইয়! গাড়ি 
হইতে নামিগা পড়িল এবং প্রস্তরখ$ 
লইয়। উপর্ধ্যপরি ইঞ্জিনে আঘাত করিতে 
লাগিল । কোন ফল হইল না দেখিয়া 
বিরক্ত হুইয়া চলিয়া গেল। তাই বলিতে 
ছিলাম জ্ঞানের অভাবে জড়শক্ি এপ্সিন 
চলিল না, ব্রহ্মাণ্ড চলিবে কিরূপে ? 
প্রস্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং” 
ফ্বাহাকে মন আনিতে পারে না, কিম্ত যিনি 
আমাদের প্রত্যেক মননকে জানেন,প্যতো- 
বাচোনিবর্ন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ” বাক্য- 
মন প্রভৃতি সকলই খাছ! হইতে নিবৃত্ত হয়, 
তিনিই ত্রন্ধ। তিনি ইক্ট্রিয়ের বিষয় 
নছেন, তিনি আত্মার বিষয়। তিনি "সত্াং 
জানং অনস্তং ক্রন্গ” “সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম” 
গনিহিতং গুহায়াং” তিনি আত্মার মধ্যে 
রিরাজিত। ভিনি চৈতন্য শক্তি) তিনি 


প্রত্যেক অগুতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়া ) 


ছেন। তিনি সুর হইতেও সৃষ্ষম। “নৈনং 
ছিন্দস্তি শঙ্ত্াণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ%॥ 
হস্ত দ্বারা ইঞ্ঠারে আঘাত কর! যায় না, 
অগ্ি দ্বার] ইহারে দাহ রুরা যায় ন]। 
ইনি অপুর মত ক্ষুদ্র নছেন, কিন্ত ইনি 
গুর মত র্যাপক,আকর্ঘণের মত ব্যাপক। 
পৃথিবী জল হতে ব্যাপক, জল হইতে 
বায়ূ, বায়ু হইতে আকাশ র্যাপক এবং 
জবশঃ সুন্গম | কিন্তু এই য়ে ত্রক্ষ সর্বব- 
স্বাৎ সুক্ষাতরং এই  সমুদ্ধায় হইতে 
সুঙ্মতর অতএব গ্রধিকতর ব্যাপক । 
খাকাশ অর্থে শুন্য নহে (কাশ দিপ্ডো 
ঘা সমন্তাৎ, প্রকাশতে) যাহা আলোকের 

বা প্রকাশক তাহাই আকাশ, 
খাকাশ ার্থে নীহারিকা ইখার। বায়ু 





বেমন শব্দের বাহন, আকাশ তেমনি 
মালোকের। এই আকাশ সর্বাপেক্ষা 
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ব্যাপক; কিন্তু শুন্য আকাশ হুইতে র্যাপক, 
আবার ঈশ্বর এ মকলের হইতে ব্যাপক। 
কালকৃতরদ্বতা দেশকৃতবৃদ্ধত| জ্ঞানকৃত 
রদ্ধতা ত্রাহাতে আছে। পলিত শির 
কিছু রৃদ্ধতার লক্ষণ নহে) ”ন তেন ব্ৃদ্ধো- 
ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ” | তীহাতে, 
ন্যাম দয়া প্রেম মঙ্গলভাবের বৃদ্ধত! 
আাছে, এই জন্য তিনি ত্রক্ম। 
পুর্বে বলা হইয়াছে হ্বহার সম্মীপন্থ 
হওয়া! যায়, তাহার গুণ ও তীহার প্রভার 
তাহাতে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পরমাত্মা 
র্ববব্যাপক,তাহার সমীপন্থ হওয়া কিরূগ। 
পতদেজতি তট্নৈজতি তাদুরে তন্তিকে 
তদন্তরস্য সর্ববস্ত তছু সর্ধবস্য বাহতঃ* তিনি 
চলেন, ছিনি চলেন না (পর্বত্র স্থিতি- 
হেতু) তিনি সকলের অন্তরেও আছেন 
বাহিরেও আছেন। “দর্ববতঃ পাণিপাদ ্তৎ 
সর্ধবতোক্ষিশিরোমুখং” সর্বত্র তাহার হস্ত- 
পদ সর্বত্র তাহার মুখ চক্ষু মন্তক। *সর্ব্ে- 
ভ্রিয়গুগাভানং দর্বেক্রিমবি বর্জি তং” স- 
কল ইক্দ্রিয়ের কার্ধ্য তিনি প্রকাশ করেন 
কিন্তু তাহার কোন ইন্জিয় নাই। ভীহার 
স্বরূপ এমনি পবিত্র যে কোন পদার্থের 
মলিনতা। ডাছাতে লাগে না। ভাহাকে 
এরূপে সাধন! কর, যেন সকল সময়েই খ্ম- 
নাহত ধ্বনি কর্ণে শ্রবণ করিতে পাগু। 
তিনি ইন্জ্িয়ের বিষয় নহেন। তিনি আ- 
স্মার বিষয়। ইন্তিয়েব্বতি সকলকে বাহির 
হইতে প্রত্যান্ধত করত আত্মাতে সম্মিবেশ, 
পূর্বক সমাধিবলে তাছাতেক দর্শন কর। 
ইহাই ত্রহ্ষেপাগনা। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্ধতম পরীক্ষা দিতে 
হইলে কত কষ্ট না ন্বীরার করিতে হয়, 
উদরাম্ম সংখ্রছের জন্য কত না পর্যটন 
করিতে হয়, লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কত 
পরিশ্রমের না আবশ্যক | কোটিছুত্র 





/ 
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লাভের জন্য আরও কত না আয়াসের প্র- 


যোজন, রাজ্যলাভের জন্য কত না নিগ্রহ 
ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সেই অমূল্য ধন 
ঈশ্বররত্বকে লাভ করিবার জন্য যে কত. 
সাধনার আবশ্ঠক তাহা বিবেচনা, করিয়া 
দেখ। আমরা ঈশ্বরের পথে যাইব 
না, বিচার করিব না, অথচ বলিব ঈশ্বর 


নাই। তোমার শক্তি পরিচ্ছিন্ন অথচ. 


তুমি বলিতে চাও যে ঘেই মহানশক্তি 
ঈশ্বর নাই। কি তয়ানক বিড়ম্বনা ! 

রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে 
তাহার যোগ্য হওয়া! চাই। রাজসভার 
সত্য হইতে পারিলে, তাহার দর্শন 
মিলে। সেইরূপ ত্রন্মের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে হইলে আপনাকে তাহার 
যোগা করিতে হইবে। শরীর মন আ- 
ত্বাকে পবিত্র করিতে হইবে। পাপ চঞ্চ- 
লতা ও অজ্ঞানতাকে পরিহার করিতে 
হইবে এবং মাধিবলে তীহার বিমল 
নন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হ- 
ইবে। ইহা মুখের কথা নহে, অনুভব চাঁই 
পরিশ্রম চাই তবেই ইহার মর্ম বুঝিতে 
পারিবে। 

আমাদের শাস্ত্রে আছে,যাহার! প্রভাতে 
ও সায়াহ্কে ঈশ্বরের উপাপনা না করেন 
জাতিচ্যুত করাই ভাহাদের উপযুক্ত শাস্তি। 
কিস্তু আমাদের মধ্যে সেরূপ নিষ্ঠা কো- 
থায়। ব্্মূহূর্ত নিদ্রায় কাটিয়া যায়, 
সায়াহ্ হাস্যোল্লামে অতিবাছিত হয়। 
বিদেশী কল কৌশল তাড়িত €লীহ্বব্্ 
দেখিয়া মনে করি. যে এদেশ উন্মতি লাভ 
করিতেছে কিন্ত বলিতে কি পরুত 
উন্নতি হইতে আমরা বছুদুরে। ইংরা- 
“€জর। বান্পীয় শকটের দ্রুতগতিতে কতই 


. নাক্বীরবান্ধিত। কিন্তু রাসায়ণে দেখি 


যে আধ্্যের রথ বিমানে চলিত) 








যে. *ন ভূতো ন বিষ্যতি, তাহা 
কখন কুত্রাপি হয় নাই, হইবে না) 
আমরা হবপুত্র. হুইলে তাহাদের মহিমা 
বিনষ্ট হইতে দিতাম না। আমর! দুর- 
বীক্ষণ প্রভাবে সুরধ্যকে দেখি, কিন্তু আর্য 
পিতৃ পিতামহগণের চক্ষু চন্দরসূরধ্য ভেদ 
করিয়া তাহাদের থান্তরধ্যানদী_পরমপুরুঘকে 
দেখিতে পাইত। সংসারের আকর্ষণ 


 সাহাপদিগকে বিঘোহিত করিতে পারিত 


না। 
ইংরাজি শিক্ষার সহিত দেশব্যাপী 


নাস্তিকতা এদেশে প্রবেশ লাভ করি- 


তেছে। অথচ মনে হইতেছে যে আমরা 
বাস্তবিকই পৌভাগ্যের মধ্যে. বিচরণ 
করিতেছি ॥ নির্ববাপোম্মুখ প্রদীপ শেষ- 
বার সমধিক প্রন্থলিত হইয়া যেমন পর- 
ক্ষণেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পরাণবাু উড়্ি 
বার উপক্রমে রোগপরস্ত দেহে স্ফর্তি ও 
আরাম যেমন ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া 
আইসে, রোগী তাহার তথ্য কিছুই বু 
বিতে পারে না, খাধাদেরও ঠিক এইরূপ 
দশা। ধন্য সেই সাধু ভত্ৃহরি যিনি 
হিমালয়ের গিরিকন্দর কীপাইয়! বলিয়া- 
ছিলেন, অহোঁ বা! হারে বা বলবতি রিপো 
বা সুন্ধদি বা অণৌ বা! লোস্ত্রে ব! কুজদ 
শয়নে বা দৃষদি বা। তৃণে বা সতযৈণে বা 
মম সমদৃশো বান্ত, দিবসাঃ কচিৎ পুণ্য 
রণ্যে শিবশিরশিবেতি, প্রলপতঃ। সর্গ, 
হার শক্র মিত্র, ও মণি লোট্ট্রীদিতে মম- 
দর্শা হইয়া কোন পবিত্র বনে শিব শিব 
উচ্চারণে যেন আমার দিন কাটিয়া যায়। 
ছান্দ্যোগা উপনিষদে আছে, যে নাহদ 
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দেই আনপারী স্ব গেই চিরনৃতন আনন্দ 
যদি, করিতে চাও তীহার 'মিকটে 
. ্বাও সাহার নিকট প্রার্থন! কর, সাহার 
উপাসন1 কর, তিনি. বিমল আনন্দের 
ভাশার তোমার বম্মুখে অনারত করিয়া 
দিবেন । তুমি তখন ব্রঙ্গোপাপনার আন- 
শ্যকত| বুঝিতে পারিয়! কৃতার্থ হইবে 
এবং তোমার জন্ম সার্থক হইবে। 


দয়ানন্দ চরিত। 
(সমালোচনা) 

ভীযুক্ত দেবেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্র- 
মত দয়ানন্দ-চরিতের প্রথমখণ্ড আদেযা- 
পাস্ত পাঠ করিলাম। 
আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম সংস্কার ক- 
দিগের মধ্যে সর্ববপ্রধান শ্রেধীভুক্ত, এ 
বিষয়ে কাহারে! দ্বিরুক্তি হইতে পারে 
না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি 
ুর্তিপুজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম 
করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব-পশ্চিম উত্তর- 
দক্ষিণ কোনো! প্রদেশে আধ্য-ধর্ট্ের জয়- 
পতাকা অন্ুদ্ধত রাখেন নাই_-অথচ 
সাহার অক্্র-শস্্র ও যতকিছু সম্বল সমস্তই 
পুরাতন ভারতবর্ষের ছুর্তেদ্য দুর্গ হইতে 
সংগৃহীত ;েজদ্বী ্রাঙ্মণ কোনো! একটি 








দয়ানন্দ স্বামী 


বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পরজাতির নিকটে 


খণী নহেন! ন| বিদ্যাবৃদ্ধিববিষয়ে, না 
প্রচার-পদ্ধতি-বিষয়ে, না, চরিত্র-সংগঠন 
. বিষয়ে-ভিনি ভারতের নির্ভীক আর্ধ্য- 
ধন্য সেই 


: মহাপুরুষ 
তা, উদ্যমশীলতা, দেশের 
জীবন: সমর্পণ, সত্য-শ্রিয়তা, 


না, 


এইরূপ 
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থাকিতে পারিতেছি না য-ভারত- 

বর্ষে দয়ানন্দের ন্যায় ধ' বীরপুরুব: 

আজিও জন্ম গ্রহণ কট ভারতবর্ষ 

নিশ্চয়ই আর্ধাতুমি! । [র রচনা- 

শক্তি অল্প নয়--তিনি 1». সরল, 

এবং ক্ছানে স্থানে হ। বগ-জনিত: 
অত্যুক্তি-মিশ্রিত ভাবায়/ নদ স্বামীর 

তেজোময় অটল খা, অপ্রতি- 
হত অধ্যবসায় চকিতের: আমাদের 
মনশ্চক্ষে আনয়ন করি ভার 

লেখনীর গুণে,-দয়ানন বীকে সেই 

এক দিন উদ্যান-মধ্যে [ছিলাম-- 

আবার যেন ভাহাকে চ সমক্ষে প্র- 

তাক্ষ দেখিতেছি। এই মা পঠ- 

নের পুণা-ফলের জন্য ীরকে বার 

বার ধন্যবাদ দিয়া দ্বিতী :গুর প্রতী- 

ক্ষায় রহিলাম; যেরূপ "দর দামগ্রী 

- তাহাতে অল্লে অ! 7 আকাঙ্ক্ষা 
মিটিতে পারে না। 
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করিব এই ্রশ্থই ক রা 
দিকৃহইতে উপস্থিত হইতেছে । আঁমা- 
দিগের অস্তঃকরণেও এই কথা বারংবার 
উদ্খিত হইতেছে। তবে এই সময়ে আ- 
মরা একবার স্থির চিতে ভাবিয়া দেখি 
যে আমাদিগের যাহা করা উচিত 
তাহা আমর করিয়াছি কি নাঁ এবং যাহা 
কর! কর্তব্য বলিয়! অবধারিত হুইবে তাহা 
করিতে পাৰিব কি না? ইহা! নিশ্চয় যে 
আমাদিগের হাহা! কর! উচিত ছিল, তাহা 
আমরা করিতে পারি নাই। পিতামাতার 
প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, স্বদেশ বা 
স্বজাতির প্রতি, মনুষ্য সাধারণের প্রতি 
এবং অর্ধেবোপরি পরাৎপর. পরমেশ্বরের 
প্রতি আমাদের যাহ! কর! উচিত ছিল তাহ! 
আমর করিতে পারি নাই। আমাদিগের 
যে পরিমাণে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল 
আমরা সে পরিমাণে অগ্রসর হই নাই। 
আমরা কি আমাদের কুপ্রৃত্তি সকল পরি- 
হার. করিতে পারিয়াছি। কুচিন্তা-দকল 
কি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দৃরীভূত 
করিয়।! দিতে জমর্থ হইয়াছি। কামাদি 
ছুর্জয় ইন্িয সমৃহকে পরাভূত করিয়া! কি 
আমর! চিত্তের পবিত্রতা সাধন করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। জিজ্ঞাস। করি আমাদি- 
গের পুরাতন পাপাভ্যাম সকল কি পরি- 
ত্যক্ত হুইয়াছে? যদি ন! হইয়া থাকে, 
যদি না করিতে পারিয়া থাকি তবে কৃত 
অপরাধের নিদিত এস এখন আমরা অনু- 
তাপ করি। কৃত কাধ্যের জনা অনুতপ্ত 
হইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্স প্রার্থনা করি 
এবং কর্তব্য কার্ষ্যের নিমিত্ত ভগবানের 
কপার প্রতি সম্পূর্ণ রূগে নির্ভর করিয়া 
আমর! আছ নৃতন বৎসরের নৃনধন ক্ষেত্রে 
পদার্পণ করি। তাহার সংস্পর্শে যদি স্কৃত- 
ড স্ীবিত হয় তবে এম এখন আমরা 








ভাহার প্রাগপ্রদ নাম উচ্চারণ 


আপনাপন নিজিত শা্কাকে উদ্বোধিত 





গনী 

হে পরমাত্মন্! যন্দৎসর কাল চলিয়! 
গেল। আজ আবার আমরা নববর্ষের 
প্রথম মুহূর্তে তোমার দ্বারে আসিয়া! দর্খা- 
য়মান। তুমি যেমন আজীবন কাল আ- 
মাদিগকে হুখ সৌভাগ্যের ভিতরে রা- 
খিয়। রক্ষা করিলে, বিপদের কষাঘাতে 
আমাদিগকে সচেতন রাঁখিলে, তেমনি 
তোমার করুণাআোত আমাদের সমস্ত 
জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক। 
বর্ষের পর বর্ধ আনিয়া দিয়া যেমন তুমি 
সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়! দিলে, তে- 
নি তোমার সত্যস্বরূপ মঙ্গলম্বরূপে 
বিশ্বাস আমাদের আত্মার সর্বস্ব হউক। 
তুমি যে সকল শক্তির পশ্চাতে থাকিয়া 
কার্ধ্য করিতেছ, তুমি যে সকল কারণের 
ভিতরে থাকিয়! সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত 
করিতেছ, ইহা! বুঝিয়! আমাদের জ্ঞান 
তৃপ্ত হউক। ভূলোক দ্ধুলোক অগণ্য 
নক্ষত্র লোকের. পরিধি ছাড়ায়! যে 
তোমার সর্ধব্যাপকতা৷ অসীম উর্দে উঠি- 
য়াছে, ইহা জানিয়া আমাদের অহঙ্কার 
চূর্ণ হউক। তুমি যে আমাদের প্রত্যে- 
কের অন্তরের ভিতরে অণু হইতে ও 
অণু হইয়া সাঙ্গীরূপে বিদ্যমান রহি- 
য়াছ, ইহা বুবিয়। পাপচিন্তা! পাপকামন! 
নিবৃত্ত হউক। তুমি যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া 
নিঃশব্দে আমাদিগকে গুভকর্দ উৎসা- 
ঘি করিতেছ, তোমার দেই দৈধবাণী 





.. শুনিয়া আগাদের দুর্বল হৃদয়ে অন্দেয় 

তেজ গাবিভূততি হউক | তুমি যে গ্ব- 
তারার স্যায় আমাদের সম্মুখে থাকিয়া 
কল্যাণের পথ দেখাইয়া চলিতেছ, তো- 
মার দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকুক । 

যখন আমাদের দৃষ্টি জীন হইবে, প্তন্ধ 
জনে দেহ আলে!” এই মরল প্রার্থনা 
স্তর হইতে বিনির্গত হঁউক। যখন সং- 
মার ধন্ধায় জীবন ক্ষীণ হইয়া আসিবে, 
শস্থত জনে দেছ প্রাণ” এই সকাতর নিবে- 
দন আমাদের ক হইতে উচ্চারিত হ- 
উক। তোমার প্রীতি করুণা! আমাদের 
অনন্ত জীবনের সম্বল হউক। আবার 
যে দিনে আত্মীয় স্বজন জন্মের মত বি- 
বায় দিবার জন্য আমাকে শ্মশানে লইয়! 
ঘাঁইবে, তোমার পাপহরণ তাঁপহরণ 
ন্নেহাক্রোড় আমার নিকট যেন প্রসারিত 
খাকে-তোমার অস্বৃত বিন্দু বর্ষণে তখন- 
কার সকল ব্যাঁকুলতার যেন প্রশমন হয়। 
দয়াময়! তোমাকেই পরম গতি ও চরম 
লোক জানিয়! আমাদের আত্মা আনন্দে 
নির্ভয়ে তোমাতে বিচরণ করুক । মুক্তি 
দাতা! তুমি কৃপা করিয়া! আমাদিগকে 
এই আশীর্ব্বাদ কর। 

ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 


আদি ব্রাহ্মমমাজ। 
১৫ফান্তন। ১৯৫১ সম্বৎ। 

নামে কটি জীবে হা” 
হিমাচলের মধ্যে একটুখানি পরিমিত 
স্থান গোমুখী॥ সেই স্থান হইতে পবিত্রা 
গা নদী সুত্রসঞ্চীরব যেমন নিঃক্ত 
হইরাছে, পনায়ে কুচি জীবে দয়া” এই 
ধাপ উৎস হইতে তেমনি ধর্থের 


আনি ্া্মমাজ: 





২১ 
নদী উৎসারিত হইয়াছে।: কিন্তু আমরা 
যদি কুৎপিত অপরিষ্কৃত স্থানে বাম করিয়া 
শরীরকে অপবিত্র করিয়! ফেলি, রঙ্গ! বা 
গঙ্গাপদূশ জলৈ' অবগাহন ন! করি, তবে 
শরীরের মলিনত! কি প্রকারে বিদুরিত 
হইবে? সেইরূপ আমাদের যদি ত্রহ্ধ- 
নামে রুচি না থাকে, মধুর ত্রন্ম নাম ভক্তি 
যহকারে অনুক্ষণ নাজপ করি, পাষাগ- 
হৃদয় হইয়া জীবে দর! ন! করি, ধর্্ারূপ 
মরস্বতীর শীতল জলে স্নান করিলে যে 
শাস্তিহখ তাহা আমাদের কিছুতেই 
হইতে পারে ন!। চারি দিকে চাহিয়া 
দেখি, কেহ আর ভক্তি সহকারে পবিজ্ঞ 
ব্রহ্মনাম-_মধুর ব্রহক্মনাম উজ্ভারণ করে 
না। কর্ণে রব করে লা। নিজে মুখে 
বলে না, সন্তান সম্ভতিকেও বলিতে শিক্ষা! 
দেয় না। ভ্রহ্ধানাথের পরিবর্তে, বিবাদ 
বিসগ্থাদ কুৎিত পরনিন্দা ও পাপজুস্তিত 
পৈশাচিক হাপ্যে আমোদ অনুভব করে। 
দেখ, বসন্তে কোকিলকুল আকুল হইয়া 
তাহাদের পিতাকে ডাঁকিতেছে, 'কত 
বিহঙ্গ বিভূগুণ গান করিয়! জগৎকে অস্থৃত- 
রসে অভিষিক্ত করিতেছে । সমীরণ বৃক্ষ- 
রাজির মধ্যদিয়! সঞ্চরণ করিয়া আপনার 
ভাষায় মধুর স্বরে ব্রহ্মনীম ঝলিতেছে। 
গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল তরঙ্গের উপর 
তরঙ্গ তুলিয়। তালে তালে ভগবামের নাঃ 
উচ্ৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেছে ॥. আ. 
আমর! মনুষ্য হইয়া_-চেতনাবান মনুষ 
হইয়া, অস্থিশৃদ্য রসনা পাইয়াও পবিঃ 
ত্রচ্মনাম উচ্চারণ করি না। এই যে পাধা* 
চক্ষু ইহ! হইতে দর দর ধারে নাম-্থধ 
পানে রমার বিনির্গত হয় না। এ 
জন্যই আমাদের হৃদয়, আমাদের সংসা 
আমাদের দেশ মরুভূমির অনুরূপ হু 
যাছে। এখন প্রেষাকমিঝিত অক্ষ, 









নাই, তাহা ভগবান গ্রহণ করেন 


ক আম একট গ্েগোজ উপাযান 
বধিতেছি। 


/ অবগা হাসি মাতে খোব্যাসকে 


ধর্দশিক্ষা দিবার উদ্দেশে নান! তীর্ধে সঙ্গে 
করিয়া লইয়া! ভ্রমণ করিতে করিতে কুরু- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । 
ভইয়| কহিলেন, এঘে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ 
সরশ্বতীর কূলে দেখিতেছ, এ আমার 
আশ্রম। এই ক্ষীণ! মলিনা জীর্ণ। শীর্ণ! 
স্যস্থতী এক সময়ে অতীব শ্রাবল ছিলেন। 
ইহার উভয়: কুল ত্রহ্মঘিকবিনিঃস্থত 
বেদধ্ৰনি সারা পরিপুরিত হইত: জল 
ছল: ব্যোম সমুদার্নই জীবষয় লক্ষিত 
হইত। সেই সকল খাষদিগের পর্ণকুটারে 
যে পকিভ্রতা ছিল, যে ্থখ লৌভাগ্য 
বিরাজ করিত, এখনকার রাজ-প্রালাদেও 
তাহ দেখা যায় না। এই সকল কথা 
গুলিতে শুনিতে ব্যাসদেবের চক্ষু হইতে 
অশ্রধার! বহিতে লাগিল । এবং ভাহার 
ছুই এক বিন্দু সরম্থতী জলে পতিত হইল। 
তৎক্ষণাৎ নদীর জল যেন প্রবল বাঁত্যাঘাতে 
শালোড়িত হই! উঠিল। দেখিতে দেখিতে 
ঈলোচ্ছান বৃদ্ধি পাইল ॥ খেই মত্যযুগের 
রস্বতী যেন ভীহার সম্মুখে  সুর্ভমতী 
য়া! উঠিলেন। বেদর্যাস প্রস্তরমযী 
তিযূ্তর সায় স্তভিত হইয়া এই সকল 
ঢাপার দেখিতেছিলেন। এ সকলই 
নাধদেবের যোগসিদ্ধির প্রভাবে ঘটিতে- 
লে। তাহার আত্ম! তৎকালে দেশ 
|লের শক্তিকে অভিজ্ঞম করিয়াছিল 


সময়ে সুনিধর মাকণডের ভাথার শি] পাতে তাহা আধার 


চির দন, 
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টু িরধা নার সহিত হৃদরের 
এই সত্য বিশেষরূপে বুবিবার | 


উপস্থিত | 





ভাহার শরীর প্রাণ মন শআত্মাতে এএক, 
অজেয় অলৌকিক বল আনিয়। দিত 1 এই 
বিছ্যুতের জ্যোতি তাহার মুখনগুলে বি- 
বার্ণ হইয়। বগা শোভা প্রকাশ করিত, 
আর ভাহার ছুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে 
প্রেমাভ্র বহির্গত হইত। : দেরতারাও 
তাহা দেখিতে ভাল বাসিতেন। ই্ীশ্বরের 
প্রেনদুখচ্ছরি তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইত 
ভাহার দেই দিব্যঘুর্তি দেখিয়া ও তাহার 
নাম গান শ্রবণ করিয়া! কত লোকে- 
রই জীবনত্রোত ফিরি! গিপাছিল । কত 
লোকই গ্তাহার সঙ্গের সঙ্গী হুইয়া 
ত্রহ্মনাম করিতে শিখিল। দেবর্ষি নারদ 
এক বীণা বাজাইয়। ত্রচ্ষের গুণ গান করি 
তেন॥ নগরমংকীর্ভনের স্যয় চৈতন্মোর 
চারিদিকে সহজ সহজ নরক্ঠনিঃস্ছত 
বীণার বস্কার উদ্থিত হইত। সে মধুর 
সংগীত শুনিয়া কেহ আর ঘরে থাকিতে 
পারিত না। গৃহস্থ সফল বাহিরে আ- 
সিয়া অশ্রজলে অশ্র্জল বর্ধিত করিত! 
যে রোগী মে রোগ-পয্যা পরিত্যাগ ক 








 নর্ষীহার এই মধুর ক্ষানামে রুচি হয়, 
তীছার হৃদয় যদি স্বভাবতঃ কোমল থাকে, 
তবে এই নামের প্রভাবে তাহা কোৌমল- 
তর হইয়া উঠে। যদি কঠিন থাকে 
তবে তাহাও পুষ্পবৎ স্থকোমল হুইবে। 
প্রেমাশ্রঃ পাঁধাগকেও বিগলিত করিতে 
পারে।. আমার সম্মুখে এই যে পবিভ্র 
ব্যাখ্যান রহিয়াছে, ইহা হইতেই আমি 
একটি মিউ কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি। 
পসেই অস্বতের প্রিয্ধ আবাসস্থল পুখ্যা- 
আমার যে হৃদয়। তাহা! কমন কোমল 
শীতল”* পরের দুঃখ তাপ মোচনাস্তে 
কেমন লল্তপ্ত। সেই যে তৃপ্ডিজ্খ_- 
সেই যে শান্তিহখ, তেই যে স্বর্মথখ, এ 
পৃথিবীতে কি এমন অপর সুখ আছে, 
হাহা তাহার সহিত ভুলিত হইতে 
পারে? ছুঃখীই হউন আর ধনীই হউন 
ঘয়ারৃতি ধীর চরিতার্থ হয়, ভার সমান 
স্থখী- আর রে আছে! এ যে ছুঃখিনী 
বিধবা--ফিনি পর্ণকুটারে অবস্থান করিয়া 
বহুকন্টে দিনপাত করেন, তিনিও যখন 
দয়ার সহিত ভিক্ষুককে এক মুষ্টি চাউল 
হুখমগুলে কি এক অস্থৃতপূর্ব্ব জ্যোতি 
দেখা যায়; বহার চক্ষু আছে, তিনি তাহা 
দেখিতে পান। 





দ্বারা, অপরাধীকে ক্ষম! দান দ্বারা, তৃপ্তি 
পুণ্য ও শান্তি লাভ করেন॥ যে কারণেই 
হউক, ্িগ্রহর নিশীথে : যে ছুঃখাক্রু 
নীরবে চক্ষু হইতে বহিতেছে, তাহা যিনি 
মোচন করেন, তিনি মনুষ্য না দেবতা? 
পরের ছুঃখকে যিনি আপনার করিয়! 
ভাবেন, তিনিই প্রকৃত ভগবৎ্ভক্ত। তী- 
হার নামসাধনই ঘার্থক। পথিক অশ্ব 
বটচ্ছায়ায় বিআম হ্বখ লাভ করিবে-. 
নির্মল রোবরে সমান পান করিয়া শীতল 
হইবে,__নিরম্স লোক অননছজে  উপক্থিত 
হইয়। ক্ুশ্িরত্তি করিবে--দুঃস্থ ছাত্রের! 
বিন! ব্যয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া 
কৃতবিদ্য হইবে-'আর যেখানে ভগবানের 
গুণ গান হয় এমন পবিত্র ধর্ামন্দিরে উপ- 
স্থিত হইয়া সংসারসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ (শাক 
তাপ পাপভার হইতে মুক্ত হইবে, এইরূপ 
কল্যাগতর অনুষ্ঠান দ্বার ধনবান ঘার্স্িক 
ভগবানের পদসেব। করেন। ইহাই ঈশ্বরের 
প্রকৃত সেবা । ধনহীন ধার্মিক কি এই 
পবিত্র সেবায় বঞ্চিত থাকেন + কখনই 
না। ইহা এক রূপ পুর্বেবই বল! হই- 
য়াছে। তিনি তাহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা 
কিছু আছে, এবং শরীর মন উপদেশ ও 
নিউ কথ। রূগ অমূল্য রত্ব দ্বার! পরোপ- 
কার করিয়া, ভগবানের পদসেবা করিতে 
পারেন, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? 
থার্দিক ছুঃখীর হৃদয়ে দয়া রূপ কৌন্তভ- 
মণি শোভা পাইয়া" থাকে । অতএব এন 
ভাই ধনী দরিদ্র আমরা সকলে মিলিয়া 











উচ্চারণ করি। আমাদের স্ৃতধর্ম সজীব 
হইবে, আমাদের কঠিন হৃদয় কুজম- 
কোমল হইয়া দয়ার্্রহইবে। এমন গভ- 
দিন কবে উপস্থিত হইবে, যখন ব্রক্থা- 
নামের জয়পতাকা গৃছে গৃহে উডটীন 
হইবে। তখন ঈশ্বরের কৃপায় হৃদয় মধু- 
ময় হইবে_গৃহ মধুময় হইবে--দেশ 
মধুময় হইবে এবং বায়ু অমৃত ক্ষরণ ক- 
'রিতে থাকিবে। সেই বায়ু সেবন করিয়া 
সকলে নবজীবন লাভ করিবে । 

কোথা নাথ! অনাথনাথ! আমাদের 
প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদিগকে উদ্ধার 
কর। দেখ নাথ! এই জিহ্বা বৃথা ক- 
খায়-_মিথ্য জন্পনায় কলস্কিত হুইয়া বিষ 
ভর্জরিত হইয়া অসাড় হইয়াছে । ইহার 
আর তোমাকে ডাকিবার সামর্থ্য নাই। 
ভূষি দয়া করিয়া ইহাতে অধিষ্ঠান কর, 
আমর! প্রাণ ভরিয়া একবার তোমাকে 
ডাকিয়। আত্মার মধ্যে অপূর্ব ব্রচ্মানন্দের 
অন্কুভব করি,এই তোমার নিকটে প্রা্থনা। 
ভুঃখীর প্রার্থন৷ পুর্ণ কর। 

& একমেবাদ্িতীয়ং। 


ব্াহ্মমমাজ ও তাহার কার্য্য। 
ঃ প্র অহ) 


আদি ত্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাকাল অবধি 

এ যাঁবৎ কিরূপ জাতীয়ভাবে পরিচালিত 

হইতেছেন, তাহার পূর্ব ইতিহাল কিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিলেই তাহা! প্রতিপন্ন 

হুইবে। এই ভরাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হই- 
বার পূর্বের রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎ 

বেদাস্তসূত্র প্রতি গ্র্থ সকল অনুবাদের 
সহিত প্রকাশ করিয়া মোহান্ধ তদানীন্তন 
হিঙছুদিগ্রকে জানিতে দিলেন খে দুর্ভি- 


তন্তবুবৌধিনী পত্রিকা 





১০ হভাগ 


পৃজাই তাহাদের সর্বন্থ নহে, বরক্ধই হিন্দু- 
ধর্শের সধ্যবিন্ু। এইরূপে হিন্দুদিগের 
মনকে আনেক পরিমাণে প্রস্তত করিয়া 
পরে রামমোহন রায় ভ্রাঙ্মলমাজ প্রাতি- 
ষ্তিত করিলেন। উপাপনার দিবল আ- 
চার্ধ্য কর্তৃক শ্রতিপাঠ হইত। : হিন্দুরা! 
প্রথমে ত্রাহ্মসমাঞজের বিরোধী হইলেও 
পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইহা 
ভাহাদেরই নিজন্ব, তখন তাহাদিগের 
হৃদয়ে ইহার প্রতি বিঘবেষভাব, বিদুরিত 
হইয়া প্রীতির সঞ্চার হইল। 
রামমোহন রায়ের পরে: ফাহার সন্ধে 
ত্রাঙ্মমমাজের গুরুভার পতিত হইয়াছিল, 
ভাহাতেও ধর্দ্ান্ুরাগ ও. দেশীনুরাঁগের 
অতি আশ্চর্য্য মংমিশ্রণ ছিল । দেই কার- 
গেইতিনি আদি ব্রাঙ্গলমাজের প্রন্ত ভাব, 
তাহার জাতীয় প্রক্কৃতি এযাবৎ রক্ষা করিতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। ত্রাঙ্মসমাজের সহিত 
তাহার সংযোগ হইবার পূর্বেই তিনি 
ধর্্ালোচনার জন্য স্বীয় বাঁটাতে তত্ববো- 
ধিনী ষভা নামে একটা সভ। স্থাপন করি- 
য়াছিলেন। এই সভার নামেই তাঁহার 
ধর্্মান্ুরাগ ও দেশানুরাগের পরিচয় পা- 
ওয়! যাইতেছে । সেই সময়কার উত্তে- 
জন! অনুসারে তাহার সেই. সভার কোন 
85/9০0 বা কোন ৭০১ নামে নামকরণ 
হয় নাই। এই সভার উদ্দেশ্ঠ :প্রধানতঃ 
শান্ত্ের নিগুঢ় তত্বালোচন৷ দ্বার! ব্্ষজ্ঞান 
প্রচার কর।। ক্রযে তত্ববোধিনী পত্রিক! 
প্রকাশিত হুইল। তাহার একটা প্রধান 
উদ্দেশ্ট এইরূপ লিখিত ছিল যে, এই 
প্রিকাতে “পর্রক্ষের উপাদনার প্রক্কার 
এবং সাহার শ্বরূপ-লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং 
সর্কবোপাদন। হইতে পরত্রম্মোর উপাসনা 


হী হইদেক এই সুজ ইহাতে | 
শান্তর সকল প্রকাশিত হুইতে লাগিল, 
হিদ্দুজাতির প্রাচীন মহিমা ঘোযিত হ- 
ইতে লাগিল । আমর! অতি বৃদ্ধ লোক- 
'দিগের মুখে শুনিয়াছি যে তখন কৈছ 
গায়ত্রীর অর্থ জানিত না) আদি ত্রাঙ্গ- 
সমাজ হইতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা! প্রকাশিত 
হইলে তবে সকলে গায়ন্রীর অর্থ শিখিতে 
পারিল। 
ক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্র সাক্ষর করিয়া 
দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইল। প্রথমে 
প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রধান গুতিজ্ঞা ছিল যে 
*প্রতিদিবস ন্যুনসংখ্যা দশবার প্রণব- 
ব্যান্ৃতি সহিত গায়ত্রীজপ করিব ।” কিন্তু 
অনেকে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে না 
পারাতে সাধারণভাবে পরমাত্মাতে আত্ম- 
সমাধান করিবার প্রতিজ্ঞ! প্রচলিত হইল । 
এই দীক্ষাপ্রণালী এতদূর দেশীয় ভাবাপন্গ 
যে ইহার প্রথম প্রবর্তনের সময়েও প্মৃতি- 
শাস্ত্রের তদানীত্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও 
ভ্রাহ্মসযাজের তদানীস্তন আচাধ্য ৮ রাম- 
চন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ইহাতে আপত্তি- 
জনক কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনিই 
সর্বপ্রথমে এই প্রণালীক্রমে কুড়িজন উৎ- 
াহী বুবককে দীক্ষা প্রদান করেন। 
. ভ্রাঙ্ধসমাজ ঘখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক স্বদেশীয় 
(পৌতলিকত! পরিত্যাগ করিতেছিলেন 








২৫ 
এই সফল: সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ 
করিতে এবং বেদাস্তাদি শাল্ত প্রকাশ ক- 
রিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও 
বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষাপ্রদান ক- 
রিতে? ইহার জন্ম হইয়াছিল। 

ক্রমে ত্রাঙ্মলমাজে জ্ঞানবিস্তারের ম্গে 
অভাব আমিতে লাগিল.এবং ধীরে ধীরে 
দেই অভাবমোচনের উপায়ও গৃহীত হ- 
ইতে লাগিল। বেদে কি আছে ইহা! 
জানিবার প্রয়োজন পড়িল অথচ: বঙ্গ- 
দেশের কেহই বেদ জানিত না; বঙ্গদেশে 
দেই সময় বেদাধ্যয়ন নিতান্ত অপ্রচলিত 
ছিল। ত্রাঙ্গসমাজই কাশীতে বেদবেদাস্ত 
অধ্যয়নের নিমিত্ত ছাত্র প্রেরণ করিয়া 
বর্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম 
বেদাধ্যয়ন প্রবর্তন করেন । 

এইরূপে ত্রাহ্মনমাজের প্রভাব যতই 
বিস্তৃত হইতে লাগিল, ততই থৃহীয় মিশ- 
নরিগ্ণের অস্তরে আঘাত লাগিতে লা- 
গিল। তীহারা ত্রাঙ্মদমাজ হইতে রাম- 
মোহন রায়ের হস্তে কতিপয় ছাত্রলা্ত 
কূপ এক মহান্‌ উপকার পাইয়াছিলেন, 
ভাহারা তাহাও ভুলিয়া! গিয়! ব্রাঙ্গপমা- 
জের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে অপৌত্তলিক হিন্দু লনাজ 
ব। ভ্রান্মসমাজ বজ্তত। দ্বারা, প্রবন্ধের 
দ্বারা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় দং- 
স্থাপিত করিয়। পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক 
উভয় সম্প্রদায়ের হিন্দুসমাজকে বিদেশীয় 
পৌতলিকতার সর্বগাস হইতে, রক্ষা ক- 
রিয়া যে উপকার করিয়াছেন,আশ্র্ধ্য এই 
যে.আমর এই অল্পকালের মধ্যেই মেই 
মহাল্‌ উপকার বিস্বৃত হইতে বমিয়াছি। 

ক্রমে খযিবাক্যে ব্রক্মোপাযনাগদ্ধতি 
প্রস্ত হইন এবং শান্্রসি্ু মন্থন করিয়া 


_জাঙগবরসএর্থ উৎপম হইল। ক্রমে বেদ 


















বু পরে অধ্যাপক মোক্ষ- 
সুলর সভাষ্য খখেদ প্রকাশিত করাতে 
ই তাহ! স্থগিত থাকিল। 
 আঙ্ষমমাছের গুরুভার রামমোহন 
 রলায়নের পরে. ধিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই পুজ্যপাদ এম দেবেক্্রনাথ ঠাকু- 
। রেরই স্বতঃ পরতঃ উৎসাহে ও সাহায্যে 
1 যখন এই সকল কাধ্য মম্পম হইল, তখন 
তিনি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ নিবদ্ধ 
করিবার জন্য হিমালয় প্রবাস করিলেন। 
তিন বতসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
করিয়া হৃদয়ের অনুপম শাস্তিদায়ক 
*্াহ্ষধন্থের ব্যাধ্যান”. বিবৃত করিতে 
লাগিলেন। 

ইহার কিছু পরে কয়েক জন যুবক 
অত্যুৎসাহী ত্রাঙ্গা ত্রাহ্মধমাজকে অম্পূর্ণ 
বিজাতীয় ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছুক হ- 
ইয়া অযথা। কারণে বিরোধ উদ্ধাপন করি- 
ই লেন। ত্রাহ্মরমাজের ইতিহাস আলোচনা 
| করিলে স্প্উই বোধ হুইবে যে তাহাদের 
সে প্রকার বিরোধ উত্থাপন করা নিতান্ত 
রঃ . আন্মুচিত কার্ধ্য হুইয়াছিল। তাহাদের 










॥ তনবোধিনী পত্তিকাতে প্রকাশিত | ্ 








একটা ত্রক্মমন্দির সংস্থাপন করিলেন। 
এই সময় হইতে রামমোহন রায়ের ২ 
স্থাপিত, ত্রা্ামমাজের আদি আ্ঙ্গামাজ 
নামকরণ হইল। এই বিরোধাগিতে আনি 
্রাক্মসমাজের জাতীয় প্রকৃতি পরীক্ষিত 
হুইয়! অধিকতর উদ্দলভাব ধারগ করিল,। 

অবশেষে নব্য লশপ্রদায়ের ত্রাঙ্গোর। 
নান! প্রকারে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইতে হইতে যখন অনেক দুরে গির পড়ি 
লেন,তখন তাহার! পৌঁতুলিক ও অপৌ- 
লিক সমগ্র হিন্দুসমাজকে 
একটা আইনের লৌহনিগড়ে আবদ্ধ 
বার চেষ্টা করিলেন। সমগ্র 




















অন্যান্য মধ্যে 
হি কারণ নির্দেশ করেন যে হিন্দু- 
ধর্দের মধ্যবনদ তর ব্যতীত অন্য কিছুই 
নহে ॥ এই বক্তুতা একদিকে তদানীস্তন 
“সনাতন ধ্রক্ষিণী মভার” সভাপতি 
মান্তাগ্রগণ্য ৬ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব 
বাহাদুর বর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত 
হয়। অপরদিকে এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ ইংলগডের প্রসিদ্ধ পটাইম্‌স্* 
পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে খৃঠীয় মিশ- 
নরি প্রস্থৃতির হ্বদয়ে ক্ষপকালের জন্য 
ভীতির উদ্জেক হুইয়াছিল। এমন কি, 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যস্ত তাহার *ধর্শ 
বিজ্ঞান-ভূমিকা” নামক পুস্তকে এই বিব- 
রখের একাংশ উদ্ধৃত কিয়! ভীতিতাবের 
আভা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 
বিশিষ্টসুত্রে অবগত হইয়াছি যে এই বক্ত- 
তার পর হইতে হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ এইরূপ 
ধুয়া উঠিতে লাগিল । আদি ব্রাঙ্মমমাজ 
আর্ধ্য খবি-প্রচারিত স্বধর্মের ভেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন ন করিলে আজ শিক্ষিত হিন্দু 
যুবকগণ কোন্‌ পথে গিয়। পড়িতেন তাহা 
বলিতে পারি না। 

দ্বিতীয়তঃ, বোলপুর গ্রামের স্থবি্তীর্ণ 
্রান্তরের মধ্যে শান্তিনিকেতন” আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত কর!। হিন্দু প্রকৃতি নির্জন ধ্যা- 
নের বড়ই পক্ষপাতী । এই নির্জন ধ্যানের 
জন্যই শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের 
উদ্দেশে উন্মুক্ত হইয়াছে । এই আশ্র- 
মের ভিতর কেহ অনাচার আনয়ন করিতে 
পারিবেন না_শুন্ধাচার অবলঙ্গন পূর্বক 
১:১৭ ৯০ তরঙ্গা্জানের 
আলোচনা করিতে পারিবেন । 

ভীত; তাংগ্যদমেত রাঙগধর্ম এ- 








আচার্য পঞ্ডিতবর ভীযুক হেমচন্ত বিদ্যা- 
রত্ব এই অন্থুবাদ করিয়া ত্রাঙ্মপমাজের 
একটা বিশেষ উপকার সাধন করিষাছেন ॥- 
এই এ্ন্থ দেশ বিদেশে হুবিখ্যাত পঞ্চিত 
মগুলীর মধ্যে বিতরিত হইতেছে এবং 
ভাহাদের প্রায় সকলেই এখন ত্রাক্ষধণ্্ কি 
তাহা বুঝির়। ভুরি ভুরি আশীর্বাদ প্রেরণ 
করিতেছেন । 

আমি এ পর্য্যন্ত আদি ত্রাহ্মলমাজের 
পূর্ব বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া 
দেখাইলাম যে আদি ত্রাঙ্মসমাজ হিন্দু- 
মমাজ হইতে কিরূপ অভিন্ন ) আদি ত্রান্গ- 
সমাজ হিন্দুরমাজের রক্ত মাংস হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়! চিরকাল শত বাঁধা বিস্মের 
সন্মুখেও কেমন অটল ধৈর্য্যের সহিত স্বীয় 
জাতীয় প্রকৃতি পোষণ করিয়া! আিতে- 
ছেন। ধলিলে একটু গর্বের মত শুনা- 
ইবে বটে, কিন্ত সত্যের অনুরোধে এখানে 
বলিতে বাধ্য হইতেছি--এই কলিকাতা 
নগরীতে, এই বঙ্গদেশে শাস্ত্রের হস্তলিপি 
সংগ্রহ কার্ধ্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন 
আদি ব্রাহ্মামমাঁজ) উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত 
করেন আদি ত্রাক্ষামাজ) প্রথম বিশুদ্ধ 
টাক ও সান্ুবাদ গীতা প্রকাশ করেন 
আদি ব্রাহ্মমাজ ) খখেদের এথম বঙ্গা- 
নুবাদ প্রকাশ করেন আদি ত্রাক্গসমাজ ; 
মহাভারতের গ্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ক- 
রেন আদি ক্রাক্মমাজ এবং রাঁমায়ণের 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করেন 
আদি ত্রাঙ্গমঘমাজের আচাধ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 

কয়েক মাপ পূর্বে কোন হৃবিখ্যাত 
ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় -& “ক্রান্ম- 
মমাজের বর্তমান অবস্থার নামক প্রাবন্ধে 
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২৮ 
লেখক গাশ্চর্্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন 
যে সাধারণ হিন্দুরা ফেন ততটা প্রকাস্ট্ে 
আদি ব্রাঙ্মপমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা 
- করেন না। আমরা আরও আশ্চর্য্য, হই 
ফেব্রনধর্ হিন্দুধর্শোর অতিরিক্ত কিছুই 
না হইলেও অনভিজ্ঞ হিন্দুরা বিবেচনা! না 
করিয়াই ত্রান্ষধন্্রকে এক বিজাতীয়”আশ্‌- 
মানী” ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং 
সময়ে সময়ে তাহার প্রতি বিছ্বেষভাব 
প্রকাশ করেন । তবে আমরা ইহা স্বীকার 
করিতে বাধ্য যে তাহার প্রথম আবির্ভাবের 
যময়ে ত্রাঙ্গসমাজ : যে জ্যোতির্য়রূপে 
জনসাধারণের নয়নে নিপতিত হইয়াছিল, 
এখন ঠিক মেরূপ হয় না। ইহার কারণ 
আর কিছুই নহে-ব্রাঙ্গমমাজের জ্যোতি 
চতু্দিকে বিকীর্ণ হইয়া অনেকটা আলো- 
কিত করিয়া তুলিয়াছে । যখন নিশীথের 
নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্রভাতসূর্্য 
গ্লগনতলকে প্রথম আলোকিত করিতে 
থাকে, তাহা লোকে সাশ্রহ দৃষ্টিতে দেখে 
অথবা যখন সেই সূর্ষো্যর জ্যোতি চতু- 
দিক আলোকিত ও প্রভাম্বিত করে, মেই 
ম্ধ্যাহু সূর্য্য লোকদিগের সাগ্রহ নেত্র- 
পাতের বিষয় হয়  'ব্রাহ্মসমাজ বা অ- 
পৌতিলিক হিন্দুপমাজ যে সকল বিশেষ 
বিশেষ কার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
পৌত্তলিক হিন্দুসখাজ: ভাহাদের অনেক- 
গুলি অনায়াদে গ্রহণ করিতেছেন; স্থ- 
তরাং ত্রাঙ্গপমাজের বিশেষস্থ হিম্দুসমাজের 
বর্মন উত্তরাধিকারীগণ অনুভব করিতে 
অসমর্থ হইতেছেন। সেই সকল কার্য্য 
ত্রাঙ্মদমাজ যে সম্পূর্ণ নৃতন অবতারণ! 
করিয়াছিলেন, তাহা নহে) তবে লুণ্ত- 
প্রায় দেই সকল কার্ধ্যের পুমরুদ্ধার 
সাধন করিয়াছিলেন মাত্র 
)ভ্রাঙ্গামাজের প্রথম অদ্থাদয়ের মময় 
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বঙ্গতাষায় একখ|নিও ধর্্সংপৃজ ; 
চালিত মাসিক পত্রিকা ছিল না) শু 
সময়ে তবববোধিনী পত্রিকা স্বীয় বিমল 
দীপ্তি লইয়া নয়নের সম্মুখে 'জারিভূতি 
হুইল। এই পত্রিকায় এ যাবৎ নিরাকার 
ত্রক্মোপাদনারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন. হুই- 
তেছে। কিন্তু এখন তাহার অনুকরণে 
অদ্যান্য -লামপ্রদায়িক ধর্ঘা সমর্থন করিয়াও 
অনেকগুলি ধর্মমনংপৃক্ত পত্রিকা! প্রকাশিত 
হইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে 
আপনাপন সাশ্প্রদায়িক পত্রিকার প্রতিই 
দৃষ্টিপাত করিতেছে: 

্রাহ্মঘমাজের অভ্্যুদয়ের পূর্বে সাধা- 
রণে মিলিত হুইয়| উপামন।: করিবার স্থান 
একটাও ছিল না; এখন ত্রাক্মদমাজের 
অনুকরণে হরিপভ! প্রস্ৃতি নামে নান! 
উপাসন! মত উদ্থিত হইতেছে । 

ত্রাহ্মঘমাজের অস্্যুদয়ের সময়ে ধর্শ 
সংপৃক্ত বিদ্যালয়ের 'অভার ছিল) পর্ব্বত* 
সমান বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়। !ক্গ- 
সমাজের তত্বাবধানে ধর্মসংপুক্ত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় 
সেগুলি চিরস্থায়ী হইল ন। এখন ত্রান্ষ- 
সমাজেরই ভাবচ্ছায়াতে নানা স্থানে 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এরং তা” 
হাতে ধর্মমশিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিতেছে 1. 

ত্রাঙ্মদমাজের অভ্যুদয়ের সময়ে স্ত্রী 
শিক্ষার অত্যন্ত অভাব. ছিল।. তখন 
লোকে মনে করিত যে স্ত্রীলোকের! লেখা- 
পড়া শিখিলে শীজরই বিধবা হয়। এখন 
আমরা আশ্চর্য্য হুই বটে যে, তখনকার 
লোকে এই প্রত্যক্ষ তরাস্তি কেমন করিয়া 
হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। যাই ছউক্‌ 
্রাহ্মমমাজ হইতেই এই বিশ্বাস প্রথম 
দূরীভূত হইতে থাকে ॥ . এখন গো 
লিক হিনুসমাজেও এই বিশ্বাস আনেকটা 
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 ভ্রাক্মপমাজই সর্ব প্রথম বেদবেদাস্তাদি 
শুদ্ধ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সকলেরই 
জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; আক্ম তাহা- 
রই অনুকরণে কত: শাস্্রানুবাদ সকল 
প্রকাশিত হইতেছে । -বেদান্তাদি শাস্ত্র 
ফে খুজিমতে ও শান্ত্রমতে ব্রা্ষণ শৃদ্ে 
সকলেরই পঠনপাঠনে অধিকার আছে, 
রাঙ্মলমাজই এই মত প্রথম ব্যক্ত করেন 
এবং এখন ১পৌভলিক' হিন্দুরা অবি- 
চারিতভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। 
এইরূপ: ব্রাহ্মাপমাজের অনেকগুলি 
কারধ্যই পৌত্তলিক হিন্দুসসাজ আপনা- 
দেরই: কার্ধ্য বলিয়া গ্রহণ ধরাতে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের দীপ্তি সহজে অনুভূত হয় নাঁ- 
অনুভব করিতে গেলে ব্রাঙ্গপমাজ লম্বদ্ধে 
স্থিরচিতৈ কিঞ্চিত আলোচনা করিতে হয়। 
তাই বলিয়া ব্রাহ্মপমাজের সকল কাঁধ্যই 
যে গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। ব্রাক্ম- 
ষমাজের মন্মুখে এখনও অনেক বিস্তৃত 
কাঁ্ধ্যক্ষেত্র উম্মুক্ত রহিয়াছে । একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। গৃহসংগঠন একটা প্রধান 
কার্ধা পড়িয়া আঁছে। এই গৃহসংগঠন 
্্শিক্ষারই একটা অঙ্গ বলিয়া ধরিতে 
পারি।: হার বলয়! গিয়াছেন «কন্যা- 
প্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়া তিযত্বতঃ”স্ঠাহা- 
দের মধ্যে শৃহ বলিয়!, গাহন্থ্য জীবন 
বলিয়। একটা পদ্ার্থ ছিল অনুভব করিতে 
পারি এবং তাহা যে বাস্তবিকই ছিল, 
তাহারও পরিচয় এই ভীরতের াচীনতম 
এখন শিক্ষার 'অভাব ও কুপিক্ষাবশতঃ 
ভারতের শৃহ জীর্ণ হইয়া ভগ্নোম্মুখ হুই- 
ছে ও হইতেছে। বর্তমীনকালে গৃহের 
সন্তানেরা গৃহে একত্র সিলিত : হইয়া নি 


হা বিরাজ উবার 
নল শত যায় | 
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দর আমোদ পর্যন্ত করিতে অধিকার না 
পাইয়া গনেক সময়েই কুপথে গিয়া সেই 
আমোদম্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে চাহে এবং 
এই কারণে ঘে কত গৃহ ছারখার -হুই- 
য়াছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে + ত্রাহ্ম- 
সমাজের ইহা প্রচার করা কর্তব্য যে, 
প্রাচীন খধিরা যেরূপ পরজ্ত্রীকে মাতৃবৎ 
দর্শন করিতেন, এখনও সকলে সেই ভাব 
হৃদয়ে ধারণ করুন; এবং সকলে পুর 
কন্যাকে নির্বিশেষে আত্মনির্ভর প্রতৃতি 
সদৃগুণ এবং সৎসাহিত্য, ধর্শাসঙ্গীত প্র- 
ভৃতিচর্্চ! করিবার শিক্ষা দিতে থাকুন 
এবং সর্ববোপরি ত্রক্গবিদ্যা আপনাদের 
উপদেশ ও অনুষ্ঠানের দ্বার! তাঁহাদের 
স্বকোমল মানলপটে অস্কিত করিয়। দিউন। 
এইরূপ করিতে থাকিলে, তবে গৃহ পুন" 
রায় সংগঠিত হুইবে, ভারতের গার্হস্থ্য 
জীবন ফিরিয়া আঁমিবে, জাতির উন্নতি 
হইবে এবং দেশের মঙ্গল হইবে । ইহাতে 
পুত্র কন্ঠা্িগের চরিত্রবল কত না! বর্দিত 
হইবে । 

এতক্ষণ আমর! ত্রাঙ্মনমাজের অবস্থা 
ও আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিয়া! আলাম । 
এখন আমরা চাই যে, গরৌন্তলিক হিন্দু 
সনাজ ত্রাক্মসমাজকে আপনারই অস্তরক্ষ 
বিবেচন! করিয়া, তাহার কার্ধ্যে সহায়ত! 
করিতে কুষ্িত,ন| হায়েন | একটা তৃণের 
দ্বারা না হইলেও তৃণসংহতির ছারাই হত্তীর 
্যায় বৃহৎ জন্তও আবদ্ধ -হুইতে পারে! 
সাকারবাদী :ও নিরাকারবাদী : হিন্দু 
গের পরস্পরের মধ্যে গৃহবিবাদ হইলে 
ঘে কুফলই হইবে, তছ্িষয়ে সন্দেহ কি ? 
আশ্চর্য্য এই য়ে আমরা প্রায় সকলেই 
মুখে বলিতেছি: যে শীতাকে অতিশয় 
মান্য করি, বেদকে অতিশয় মান্য. করি.; 
শীতার নিত্য গঠন পাঁঠন করিতেছি এবং 





সকল কথা অবহেলা! করিয়া গৃবিবাদেই 


নিম খাকিতোছি। তবে কি সত্যই হিং 


আমাদের গীতার প্রতি শ্রদ্ধা, বেদের 
গতি শ্রদ্ধা, নকলই মুখের কথ! মাত্র-" 
অন্তরের কথা নহে? একদিকে-গ্বীতা 
কাতরম্বরে অর্জুনের মুখে গৃছবিবাদের 
ফল বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে তাহা 
হইতে নিরস্ত হইতে কছিতেছেন__- 


হই কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রাজ্রোহে 
পাতক দেখিতেছেন না, কিন্ত হে জনা- 
দন! আমরা কুলক্ষয়কৃত দোষ জানি- 
যাও এই মহাপাপ হইতে কেন নাক্ষান্ত 
হইব? 

অপরদিকে বেদ জলদ-ম্ভীরগ্বরে সক- 
লকে আন্বান করিয়! এই মহান্‌ উপদেশ 
দিতেছেন-_ 

“নগ্ছধাৎ সংবদধ্ৰং সংবো মনাংসি জানভাঁং। 

দেবা ভাগং বধা পুর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ 

সমানীব 'আকৃতিঃ সমানা স্বা়ানি বং। 

সমানসান্্ বে। মনো যথা বঃ সমহাসতি |” 

তোর! কলে এক সঙ্গে নিলিত হও) 
এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের 
মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যে- 
মন একমত হইয়। হবি9াগ গ্রহণ করেন) 
(তোমরাও দেইদ্ধপ একমত হও। তোযাঁ- 
: দের সংকল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, 








রিলে প্রতীতি হইবে যে এক হর শুষল 
ঈশ্বরের পাদদেশ হইতে আলম্িত হইয়া 
নিন্গে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়া ঠেকিয়াছে।: উ- 
পরে জান্বল্যমান বিধাতাপুরুষ সৃষ্টি সংকল্পে 
নিমগ্র-_-আপনার জান প্রেম মঙ্গলভাবে 
বিভোর | মিঙ্গে তাহার ইচ্ছাপ্রসুত, এই 


পরিদৃশামান জগত। শৃঙখলসৃত্রে স্মউট 
যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থ এ্রখিত। 
অপেক্ষাকৃত উ্নতদেশে ক্রেমোচ্চ জীবসংঃ 
হতি, নিশ্বভাগ্গে প্রাণহীন ক্রিগ়াহীন জড়বস্ত 
কল এই শৃঙ্খলে সঙ্গিবেশিত। 
স্থষ্টপদার্থথচিত শৃঙ্খলের নিম্মদেশ ধরিয়। 
ধীরভাবে_ উর্ধে আরোহণ কর» দেখিবে, 
জড়তা ও কাঠিন্য ক্ষীণ হইয়। আমল, 
তুমি অচেতন পদার্থের গণ্ভী ছাড়াইয়া 
উদ্ভিদরাজ্যে আসিয়। পৌছিলে |. এই 


উদ্ভিদরাজ্যে আতিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া আরও 
উর্ধে উত্থান কর, দেখিবে উদ্ভিদপ্রাণ 
অপেক্ষা, উ্নততর প্রাণবিকাশোপযোগী 
কোমলতর দেহাবরণ তোমার লম্মুখে ; 


তোমাদের হৃদয় মমান হউক, তোমাদের |. 


মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে 
. সুশোভন সম্মিলন প্রাদুভূত হয় । 
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তর দেহধারী, জ্ঞান বুদ্ধি 
ম্পন্ন, আত্মাবিশিষ্উ নরজাতির 
মায় আপিয়া ঈীড়াইয়াছ। 

স্থির এইত বিচিত্র রহদ্য। কিন্তু 
জগতের আর আর সমস্ত বস্ত্র তত্ব পর্য্য- 
বেক্ষণ কর, নকলের ভিতরে প্রবেশ কর, 
দেখিবে মন্কুষাজাতির নংরচনে অষ্টার যে- 
কূপ কৌশল ও নৈপুণ্য মভিব্যক্ত হইয়াছে 
এমন আর কিছুতে নহে-ন! ইতর জীব- 
রাজ্য__না জ্য--না স্বক্ম় ধাতব 
পদার্থে। মন্ুষ্যেরও কর্তব্য থে এমনি পবিত্র 
ভাঁবে বিবেক্বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া জীবন 
বাতা নির্বধাহ্‌ কর! যাহাতে ঈশ্বরের নিকট 
হইতে লব এই মল অযাচিত উন্নত 
অধিকার বার্থ হইয়া! ন! যায়। 

এক ইচ্ছা! শক্তি থাকাতেই মনুষ্য 
অপরাপর প্রাণী হইতে বিভিন্ন। এই ইচ্ছা 
শি থাকাতেই সন্ুয্যের দায়িত্ব বোধ 
আছে। মন্ুষ্নের জ্বদয়ের ভিতরে এমন 
দৃঢ়তা! আছে যাহা হইতে দে বলিতে পারে, 
ইহা! করিব, ইহ1 করিব ন1। যদিও কার্য্যা- 
কার্ধ্য নির্ণয় মনুষ্যের বিবেকের উপরে নি- 
ররর করে, কিন্তু কোন কাধ্য করা বা না 
কর! তাহার ইচ্ছার উপরে সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করে। 

'বীজরোপণ- কর, অনুকূল জলবায়ু 
গাইলেই, তাহা অস্কুরিত হইবে, শিকড় 
মৃত্তিকা হইতে রসাঁকর্ষণ করিবে,কালক্রমে 


, আত্ম 
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জড়জগত জড়নিয়মের অধীন বলিয়! 
জড়পরমাণুর বিন্দুমাত্র স্থাধীনত| নাই । 
জীবন্ত সংস্কারের অধীন বলিয়া! আহার 
বিহার তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্রকে সংকীর্ণ 
করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের কর্দ- 
ক্ষেত্রের প্রসার অপরিসীম । দেব লাভ ও 
পশুতলান্ত বলিতে গেলে তাহীর ইচ্ছার 
সম্পূর্ণূপে অধীন । সন্মুষ্যের কর্তব্য এই 
থে নিকৃষ্ট বৃ্ি বকলকে. দমন করিয়া! যে 
সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি--দেবভাব তাহার 
অন্তরে নিহিত আছে তৎসমুদায়কে আরও 
উন্নত ও পবিত্র করিয়া জগতে বিচরণ করা। 
মনুষ্য যেখানে যাউক প্রীতির সহিত 
সকল প্রাণী জীবজন্তকে অবলোকন করুক, 
মকলকে রক্ষা করুক,সকলকে ন্রেছ করুক, 
দৈনিক জীবনে তাহার স্নেহ প্রেম উথ- 
লিয়া উঠুক, পশুভাব সকল দমিত হউক, 
্বর্নীয় প্রীতি প্রভাবে তাহার -দেবভাব 
সকল জাগিয়। উঠুক; এইত মনধুষ্যের কার্ধ্য। 
কিন্তু মনুষ্য স্ষ্টির রাজা! হইয়! অধীম 
ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়া উদরতৃপ্তির জন্ত 
যদি পশুবধ করে, স্থগয়া ব্যপদেশে পশ- 
পক্ষীরক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত করে, বড়িশ- 
বিদ্ধ মতগ্যের জীবনসংগ্রাম__বৃখাউল্ল- 
স্ফন দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে, ইতর 
প্রাণীর অন্তরে ত্রাস ও বিভীষিকা সঞ্চার 
করে,তাহার উন্নতভাব সকলকে ব্যভিচারী 
হইতে দেয় তবে তাহার. অধঃপতানের 
কি অবশিষ্ট রহিল।... স্সামরা। দেখিতে 
পাই মনুষ্য ইতরপ্রাণীবর্গের নিকটে 
গেলে, তাহারা দূরে পলায়ন করে, কেন 
না তাহার! জানিয়াছে মনুষ্য তাহাদের 
চিরশক্র। কিন্ত যে মকল-ভ্রমণকারী 
যেখানে মন্তুষ্যের পদ কখনও সঞ্চরণ 
করে নাই. এমন. ্থানের: -ভ্রমণবৃতান্ত 
সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা তাহা! পাঠে 
জানিতে পারি, যে ভীহার! অবাধে ইতর 
পশুপক্ষীগণের ভিতরদিয়া গমন করিয়া- 
ছেন, তাঁহাদের গাত্রে হস্ত বুল ইয়াছেন, 
অথচ তাহার! 'ভীত হইয়া দূরে 


দয 


ন্বাত খবিদিগের প্রতি কর 
দেখিবে সিংহব্যাত্ম হিংসা ছ্েষ ভুলিয়া 
ভাহাদের পাদদেশ লেহন করিতেছে, 
স্থগ পক্ষী তাহাদের অপত্যন্সেহে_ প্রশান্ত 
আশ্রমে থাকিয়া! সমতাঁবে পরিপালিত 
হইতেছে । এখন'ও যদি মনুষ্য নিষ্ 
রা পণ্ুহত্যা ভুলিয়া যায়, প্রীতির 
সহিত সকলকে অবলোকন করিতে 
শিক্ষণ! করে, দূর ভবিষ্যতে আঁবার.€সেই 
প্রেমের রাজ্য ফিরিয়া আইসে। মনুষ্য 
ও ইতর প্রাণীগণের মধ্যে সেই পুর্বববনধত্ব 
বিশ্বাসের ভাল অচিরাৎ পুনঃস্থাপিত হয়। 
যে মকল প্রাণী প্রতিদিন বধ্যভূমিতে 






ছা 


ইহাদের দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু একবার 
কি চিন্তা করিয়া দেখ না, যাহা ভুমি নিজে 


করিতে অনিচ্ছুক মেই দ্বণিত কার্ধোর ভার 





নীত হয় তাহাদের . অবস্থা: একবার 'আঁ- | এমন, 


লোচনা কর। তাহারা আপনাদের শোচ- 
নীক্প পরিণাম ঘেন পূর্ব্ব হইতে অনুমান- 
বলে জানিতে পারিয়া প্রচণ্ড দগডাধাতেও 
অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক | যদি বা! তাহারা 


আতিক বধ্যভূমির, দ্বারদেশে আনীত |: 
হুইল, গলিত রক্ত মাংসের গন্ধে তাহারা: 


কিছুতেই ভিতরে প্রবেশ করিতে চাছছে 
না। সাহস থাকিলে আর একটু অগ্রসর 
হইয়া দেখ, কি নিষ্ঠর ভাবে হত্যাকার্ধয 
২. সম্প্গ হয়। যদি হৃদয় থাকে সে দৃশ্যের 


[তি ফোনকালেই অপনীত হইবার নহে। 





টম্পিত হয়। আমেরিকা সিকাখো নগর 
লক্ষণক্ষ প্রাণী নিহত হয়, তাহার 


৮ 








[নিকট দি] চলিয়া গেলে হৃদয় |: 


খানায় 


এ 5 
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এই জন্মোৎসব ব্যাপার দর্শন করিয়া 
- শ্রন্ধাম্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হ্মচন্দ্র বিদ্যারত্্ব 
মহাশয় তাহার যে বিবরণ লিখিয়। পাঠা- 
ইয়াছেন আমর! সাদরে তাহা প্রকাশ 
করিতেছি। 


.ধিনি চিরগ্রগলিত মুদ্তিপূজার বিরুদ্ধে 
আজীবন সঙ্গম করিয়া ভারতে নৃতন 
জীবন সঞ্গার করিয়াছেন, খিনি জান 

ও ধর্দে নয়নারীর নিবিশেষ অধিকার 
বার বরা দেই জন জহর 















দিনে যথ। যথা স্থানে 





করিবার জন্য প্রতীক্ষা! করিতেছেন। 'আ- 
মর! তক্তিভরে ভাহাকে প্রণাম করিয়া 
আসন গ্রহণ করিলাম । 

এই উৎঘব উপলক্ষে সকল সমাজের 
্রান্ছের। উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভীহারা 
মহুধিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিস্ট হইলে 
সত্যাং জ্ানমনন্তং দ্ধ এই মন্্রাটা সমন্থরে 
পঠিত হইল । পরে লাধারণ সমাজ, 
হইতে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত জীযুক্ত শিবনাথ 
শাস্ত্রী এই অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন? 


ও ত্রন্মরূপা হি কেবলং। 
পুজ্যপাদ প্রীমম্মহ্ি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রধানাচাধ্য মহাশয় 
্ তক্িভাজনেয়_ 
প্রণতি পুরঃসর নিবেদন;-- 
অদ্য ওরা জ্যেষ্ঠ: শুক্রবার আপনি 


ঠা ০৬1 করিলেন। : এতদুপ- 


টস সারির 





করিলে আমাদের চিত্ত সবল হয় এবং 
্রাহ্বর্তের প্রতি আমাদের অনুরাগ 
বদ্ধিত হয়। আপনি ত্রহ্মোপাসনাকে 
নিজ জীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
এদ্েশকে চিরকৃতজ্ঞতা খণে আবদ্ধ করি- 
য়াছেন। আপনার বিশ্বাসের অটলতা, 
সাধন-নিষ্ঠা, ধ্যান-পরার়ণতা, গভীর জ্ঞানা- 
নুরাগ ও কর্তব্য সাধনে দৃট়তা, চিরদিন 
আমাদিগের ও আমাদিগের পরবস্তাঁ বংশ 
পরম্পরায় ধর্মাপথের আলোক-স্বরূপ হইয়া 
খাকিবে। আমরা সর্ববান্তঃকরণে পরমে- 
স্বরের নিকটে প্রার্ধনা করি যে, আপনি 
আরও দীর্ঘকাল দ্মামাদের মধ্যে বাস 
করিয়া আপনার উপদেশ ও আগীর্ববাদের 
স্বারা আঘাদিগকে ক্রাস্াধন্থ সাধন ও 
... জরাঙ্ষধর্ম প্রচারে উৎদাহিত করুন । আসা 
দের হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তির 
 লিদশন সব্ূপ এই সামান্য উপহার আমরা 
অদ্য, আপনার জন্মদিনে, আপনার চরণে 
অর্পণ করিলাম নিবেদন ইতি ওরা হ্যেষঠ 
৯৮১৮ শকাব্দ।। 


সমাজের মেখাতে অনিকের? 
য়াছিলেন, এই জরাজীর্ণ দেহেও পেই |. 
অনুষাগের হ্রাস হয় নাই। ইহা স্মরণ 7 












পাঠ করিলেন। [৮ 
ভক্তযপহার। 


একান্ত ডিস ] রা 


শীপ্রীমন্মহরি দেবা ঠা পি | 






তু লা এবং সম্পদ্রাশি 
বিকার জগ্রাইতে না পারে এজন্য করুণা 
সহকারে জগবান্‌ পূর্বেই ধাহাকে সমু- 
চিত উপদেশ দান করিয়াছেন, িনি বঙগল- 
কর খধিসমুচিত যোগের গতি আপনি 
ঘঝোপযুক্ত রূপে এতীতির বিষয় করিয়া 
উহ প্রবর্তিত করিয়াছেন; বেদান্তসেবিত 
নিখিল শুদ্ধতম জ্ঞান িনি (ব্যাখ্যান 
দ্বারা) পরিবর্ধিত করিয়াছেন, এবং যোগ 
দারা সেই জ্ঞান আপনার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, যোগ এবং জ্ঞান দ্বারা পরি- 
পুষ্ট ঈশ্বরসংস্পর্শ লাভ করিয়া যিনি 
্ন্ষদর্শন প্রেম ছার পুর্ণতম করিয়াছেন, 
তিনি হিমাচলের সখ পরিত্যাগ করিয়া 
্রাহ্মগণের হৃদয়ে যোগামুরাগ উদ্দীপন 
করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, 
এবং নিরতিশয় মধুর পিতৃঘসুচিত স্থান 
পুরণ করিয়া অদ্য সকলের হ্র্ষবর্ধন- 
পূর্বক গুভতম অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ 
করিলেন। যে হৃদয়ে যোগের স্পৃহা 
াছে আমরা সেই হৃদয়ে তাহাকে বর্ত- 
মান দেখি। দি আমাদের হৃদয়ে আঁ- 
মরা! অবাধে ত্রন্ষকে লাভ করি, তাহা 
হইলে ইহার লক্বদ্ধে আমরা দূর হইতে 
দূরে নহি। আমর! প্রার্থনা করি, আপ” 
নার জীববের নিদর্শন যোগোখিত মকল 
প্রকারের বিকার নিরসন করুক। আপনি 
যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথ 
অবলম্বন করিয়া ত্রাঙ্গগণ ঈশ্বর লাভ 
করুন। আপনার পুত্র ব্রঙ্মানন্দের সহিত 
আমর ভ্রাতৃস্বন্ধে আবদ্ধ। আমরা আ- 
পনর জন্মদিনে তাহার সহিত অত্যুচ্ছিত 
ননদ বযজ করিতেছি। 


চপ 














পরে ীমসমহর্সি শারীরিক ছুর্বলতা 
হেতু নিন্বোস্ত স্ববক্রব্য আদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠ করিতে আদেশ 
করিলেন। 

গমৌম্য ! 

তোমাদের, প্রীতি ও ভক্তিপুর্ণ উপ- 
হার আমি সাদরেও বনুমান পুরর্বক গ্রহণ 
করিতেছি। আমি জীবদ্দশীতেই ব্রাহ্ষো- 
পাসকের সংখ্যা আশাতীত দেখিয়! আনন্দ 
হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না। আরও 
আনন্দের বিষয় এই যে, অনেকেই লমন্ত 
গৃহকার্্যে এই পরম ধর্মকে, এই ক্রাক্ষধ- 
শ্মকে যথাযথ পালন করিতেছেন । আমার 
এরূপ আশা! ছিল ন1, যে এত অল্প দিনের 
মধ্যে আমার এই লংকল্প দিদ্ধির পথে এরূপ 
অগ্রসর হইবে | আশীর্বাদ করি, তোমা- 
দের জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা অটল থাকুক, তোঁ- 
মরা সকল বিভীষিকা! তুচ্ছ করিয়। স্থিরপদে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া এই দীন হীন দুর্বধল 
বঙ্গদেশের সকল প্রকার, ছুর্দশ! দুর কর। 
ঈশ্বর তোমাদের কার্ধোয প্রসন্ন হউন 1” 

পুজ্যপাদ মহর্ষি পূর্বেই স্থির করিয়া- 
ছিলেন তিনি নিজে কিছু বলিবেন না, 
মৌনী থাকিবেন; কিন্তু উৎসাহ তাহাকে 
শতগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন_, 

«আমি একটু কিছু না বলিয়! থাকিতে 
পারিতেছি না। আমার এখন আর কিছু 
নাই। কেবল আমার একটা প্রাণ আছে, 
সেই প্রাণটি মাত্র থুক্‌ খুকু করিতেছে । 
ঘদি দেই - প্রাণটুকু দিয়াও ত্রাঙ্ষধর্ট্ের 
উন্নতি, একমেবাদ্িতীরং পরত্রহ্মের উপা- 
সনা প্রচার করিতে পারি, “তবে আমার 
এই জীবন মার্থক।৮ 

অনন্তর তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া 
আবার বলিলেন । 





পআঁযার একটি কথা মনে 5 
আমি শান্রী মহাশয়ের (পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী) কাছে একটা কথ! শুনিয়াছি, 
তাহ! আত্মও আমার মনে জাগ্রত রহি-. 
কাছে, তাহা এই, থা 35 ঘগঞযএগ 
ওঠ 7) 0০০-890105 ৪0] টোন ই 
(এইখানে শান্রী মহাশয় বলিলেন যে, 
এই কথাটী 1০097 0901015 দিগের উপ- 
দেশ হইতে লওয়া হইয়াছে ।) ৭আ- 
মরা বলি যে, প্রত্যেক উদার হৃদয় 
ব্যক্তিরই কথ। এই_-আপনার আপ- 
নার ক্ষুদ্র ভাব, আপনার আপনার ক্ষ 
অভিপ্রায়, সমস্তই ত্যাগ করিতে হুইবে। 
'পনার আপনার ুদ্রতার, উপরে দৃত্ি 
করিলে তাহাতেই আমাদিগকে অভিভূত 
করিয়! ফেলে। বাহিরের ক্ষুদ্রতায় আমা- 
দিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে । যিনি ব্রহ্মকে 
দেখেন, তিনি ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া সেই 
মহান্‌ ব্রন্মেরই অভিপ্রায় দেখিয়া! চলেন। 
“মহ ইত্যুপাশীত মহান্‌ ভবতি” যিনি 
মহান্‌ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি 
মহান্‌ হয়েন। আপনার দিকে দৃষ্টি করি- 
লেই আমর! ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। কিন্তু যিনি 
মহতের উপাসন1| করেন, তিনি মহান্‌ 
হয়েন। তীহার মহিত আর কাহারও 
বিবাদ থাকে না। তখন তিনি দেই “বিগত 
বিবাদের” উপাসন! করিয়! বিগতবিবাদ 
হয়েন। আমাদের প্রতি আত্মাতে যে 
জ্ঞানদীপ আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রদীপের 
মত নিকটস্থিত বস্তকে প্রকাশ করে। 
কিজ্ত দাবানলের যে অগ্নি, তাহাতে ঞপ- 
বর্বতে! বন্ছিমান।” ্রদ্ধাঞ্সি সেই দাবাঁ- 
নলের অগ্ির ্যায়। সেই মহান্‌ ব্রহ্ধা- 
গলির জ্যোতিতে যদি আমাদের প্রৃতি- 
জনের আত্মাকে প্রদ্ছলিত করি, তবে 

ই বনছিনান পর্বতের ন্যায় এই বঙগ- 









ঈশ্বর আ 


বছু সহজ বতসর যাগ যজ্ঞ তপস্তা করে, 
তাহার মকলই অস্তবৎ হয়। যে ব্যক্তি 
তাহাকে ন| জানিয়া ইহলোক হইতে 
অবশ্থত হয়, সে কৃপাপাত্র, অতি দীন, 
মেই শুদ্র। আর যিনি তাহাকে জানিয়া 
ইহলোক হইতে অবস্থত হয়েন, তিনিই 
ত্রাঙ্মণ। পূর্ব্বকার ত্রাক্ষণদিগের, খাষি- 
দিগের এই উপদেশ |: তোমরাও যদি 
নেই ত্রন্ষের উপাসনাতে কায়মনোবাক্যে 
প্রবৃত্ত হও, তবে দেখিবে যে, কালে ভীহা- 
রই ইচ্ছাতে_এখন ১৮১৮ শক. চলি- 
তেছে__এই, ২০০০ শক যাইতে না যাই- 
তেই বঙ্গদেশ ত্রাহ্মধর্দে পরিপূর্ণ হইবে।” 


অনন্তর ত্রান্ম ও ব্রাঙ্ষিকার! মহর্ষিকে 
গরণাম ও তাহার আশীর্ববাদ গ্রহণ করিয়া 
প্রস্থান করিলেন। নিন্ম তলে ভক্তিভাজন 
আচাধ্য শ্রীয়ুজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 
জন্মোতমব উপলক্ষে পারিবারিক ত্রান্ষো- 
পাসনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি উপাসনা 
শেষ করিয়া নিন্দোক্ত শীর্নাটা পাঠ 
করিলেন । 

আজ আমরা যাহার জন্মোৎসব উপলক্ষে 
পরম-পিতার সন্গিধানে পিতাপুত্র ভ্রাতা 
বন্ধু সকলে একত্রে সম্মিলিত হুইয়! বিম- 
লানন্দ উপভোগ করিতেছি--তিনি আমা- 
দিগকে আজন্মকাল চক্ষে চক্ষে রক্ষা 
করিয়া আলিতেছেন) তাহার অনিমেষ 
মঙ্গল কামনা এবং অটল অধ্যক্ষতার-এ- 
সাদে আমরা অপংখ্য বিপদ হইতে রক্ষা 
পাইয়া আসিতেছি;: আমরা শত অপ- 
মখী হইয়া হার আয উপদেশে 
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সাগরের ভুমুল-তরঙ্গে শত বার আমাদের 
গৃহ এবং আমাদের অন্তঃকরণ দ্র তন্নীর 
্যায় ইতন্ততঃ দোলায়মান হইয়াছে-- 
শতবার তিনি আমাদের কাখ্ডারী হইয়া! 
আগাদিগকে নিরাপদ কুলে উপনীত 
করিয়! দিয়াছেন। আমরা মোহাচ্ছন 
'ঘন্ধ জীবের ম্যায় শতবার তাহার মঙ্গল 
কামনার, বিরুদ্ধাচরণে প্রত হইয়াছি 
শতবার তিনি আমাদিগকে. অপরাজিত 
চিত্তে মঙ্গলের পথে প্রত্যানয়ন করিয়া 
ছেন। আমর! তাহার খণ কিছুতেই 
পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব না।.. তাঁ- 
হাকে আমর! পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রতি, 
নিধি জানিয়! তাহার জন্মোৎসবে আমরা 
নেই পরমপিতার নিকট কায়মনে! বাক্যে 
প্রার্থনা করিতেছি €য, তিনি তাহাকে 
মতত্য-জীবনের পূর্ণকাঁল পর্য্যন্ত আমাদের 
মধ্যে নিরাপদে অধিষ্ঠিত রাখুন--যেন 
পিতার মঙ্গল মূর্তি অবলোকনে. আমরা 
ভাহার পূর্ণ মঙ্গল প্রত্যক্ষবঞ্চ ভ্বদয়ে উপ- 
লব্ধি করিয়া রুতার্থ হইতে পারি 

হে পরমাত্মন্! আমরা €ধন পিতৃ- 
দেবের জন্মোতমব উপলক্ষে এইরূপ.অ- 
নেকবতঘর তোমার মঙ্গলছায়াগ্ম'সম্মিলিত 
হইয়া তোমার উপাসনা করিয়া আনন্া- 
রসে নিমগ্ন হই তুমি আমাদের এই মনো- 
গত প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার ইচ্ছাই 
-আামাদের মঙ্গলের একমাত্র সোপান । 


নিগার, 


উন জা উপ 
হইয়া নাগ মকলকে আশীর্বাদ 





রক্ষা করুক। তোয়র! দীর্ঘজীবী হইয়া 
পরস্পর সাধু ও মন্তাবে মিলিত হুইয়া 
ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ও লোকের 
হিতের নিমিত্ত সংসার-যাত্রা নির্বাহ ক- 
রিতে.থাক। তোমাদের প্রতি এই আমার 
স্নেহপুর্ণ আশীর্বাদ । 
পরে পরিবারস্থ সকলে ভাহাকে পুষ্প- 
স্তবক ও মাল্য দিয়! ভক্তিভরে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। বিকশিত পন্ম,মল্লি কা, 


] যুখি প্রভৃতি স্ত.পাকার হুগস্ধি পুষ্প তাহার 


চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিল। পুব্র 
পৌত্রাদি বহু পরিবারে পরিরৃত হইয়া 
ক্ষণজন্মা। মহাপুরুষ সকলকে ন্েহাশীর্র্বাদ 
করিতেছেন, তৎকালে এই দৃশ্য অতীব 
মনোহর হইয়াছিল 


্রাহ্মদমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁস। 


১। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা। 


সাধারণ মানবের স্বভাবই এই যে পু 
রাতন কোনো! কিছুর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন 
দেখিলেই তাহার। অস্থিরত| প্রকাশ, 
করে। ভাল কি মন্দ বিবেচন! না করিয়া 
অধিকাংশ লোকে পরিবর্তনমাত্রকেই মন্দ 
বলিয়। ধরে। মন্দ কর্্মও যদি অভ্যাস, 
হইয়া যায়, তাহাও চিরপরিচিতের ন্যায় 
হইয়া উঠে, এবং তখন তাহার. পরিবর্ভ- 
নের চেষ্টা করিলে তাহার মন্দফল-ো্ী- 
রাই খড়গহস্ত হইয়া. উঠে। রক্ষণশীলত! 
ষন্ুষ্যের পক্ষে, যর্দি নিয়ম না হইত, 
তাহা হইলে দেখিতাম যে, অল্প - দিনেই, 
মনুষ্যকুল ধ্বংসমুখে ঈড়াইত মাঁনবের 
যমাজরক্ষণ এবং তৎমঙ্গে সামাজিক উদ্মতি 


ত্য 


হইতেই পারিত মা। রক্ষণশীলতা জড়েরও 
এক ্বাভাবিক ধর্ম) ইহ! জীবদিগেরও 
ভীবনরক্ষার এক প্রধান সহায় । ইহারই 
ফলে, যখন কেহ আমাকে সজোরে আঘাত 
করে, আগ্বাতকারীও তখন আমার নিকট 
হইতে ঠিক তত জোরে প্রতিঘাত পাইয়া 
থাকে, এবং এই রক্ষণশীলতার গুণেই 
আমাদের জীবনের প্রতি এত মায় মমতা! 
ও স্বত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয় । 
আমরা দেখিতে পাই, যাহার! যত 
রক্ষণশীল, তাহারা তত সামাজিকতার 
বশীদ্ভৃত। মনুষ্েরা কি শরীর বিষয়ে, 
কি মানমিক ভাব সম্বন্ধে, কি ধর্ম সম্বন্ধে, 
সকল বিষয়েই রক্ষণশীল, তাই তাহার! 
বেশীমান্রায় সামাজিক। 
আর এক দিক দিয়া দেখিলে দেখিতে 
পাই যে, অতিমাত্র সামাজিকতায় যথেউ 
দৌর্ধল্য প্রকাশ পায়। যে যত আত্ম- 
নির্ভরশীল ফে তত সামাজিকতা অপেক্ষা 
রাখে না; লে নিজে যাহা কল্যাণজনক 
বুঝিতে পারে, তাহাই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা 
পায়। এই ধল থাকাতে: উপমিষদ্কার 
খধিরা ওকৃতি-পূজার মধ্যে বাস করিয়াও 
ত্রক্োপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকূচিত 
হয়েন নাই, এবং এই বল থাকাতেই 
মহামনা রামমোহন রায় অংসারের ভয়ে 
কুষ্িত না হইয়া ভারতে পুরাতন ত্র্ধজ্ঞান 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নৃতন যুগের আব- 
তাঁরণ! করিলেন ! 
মনুষ্য কেবল জড় পদার্থ নহে যে, সে 
রক্ষণশীল ও সামাজিক জীবযাত্র ইইয়া 
স্থির খাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা 
হইলে আজ তাহাকে সভ্যতার শিখরে 
এতদূর আরোহণ করিতে দেখা যাইত ম1) 
পু্করিণীর বদ্ধ জলের ন্যায় সেই রক্ষণশীলতা 
অস্বাস্থ্যকর হইয়া ধ্বংসকারী হইত। 








মনুষ্য যেমন সামাজিক ও রক্ষণগীল 
তেমনি উন্নতিগীল মনুষ্যুও বটে। কিছ 
সেই উন্গতির পণপ্রদর্শক হয়েন আত্ম- 

নির্ভরশীল, বলশালী এবং সাঁমাজিকতার 
অনেক অজ ৬৮ অবশীভূত এক এক 
মাহাত্বা। ব্যক্তি। চিরাগত প্রথার রক্ষণ- 
শীলতা যখন অতিথাত্র হইয়া উক্ত প্রথা- 
কেই বিকৃত করিয়া ফেলে, তখনই গে, 
বিকৃত প্রথার মধ্যে হুটুক্‌ রাখিয়া কু-টুকু 
দুরে নিক্ষেপ করিবার এবং নৃত্তনতত্ উন্ন- 
[তির বীজ বপন করিবার নিমিত্তই যেন 
এক এক মহাত্মা! ব্যক্তি জন্মাগ্রহণ করেন 
মহাত্মা ব্যকিগণ বিলাপিতায় অগ্র খাকিয়া 
সহসা রাতারাতি বড় লোক হয়েন না; 
তাহাদিগকে যথেক্ট পরিশ্রম করিতে হুর, 
কঠোর তপশ্যা! অবলম্বন করিতে হয়। 
তাহাদিগকে অলস রক্ষণশীলদিগের নিকট 
হুইতে যথেষ্ট বিজ্প অত্যাচার প্রভৃতি 
সহ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও ভীহারা 
জক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় 


কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন। পুরাকালের 
যাধকদিগের কখ| ছাড়িয়া দিলেও এই 


দে$দিন রামমোহন রায়কেও গৃহ হইতে 
বহিষ্কত হইয়া! পিতৃন্নেহে বঞ্চিত হইয়া 
কত অত্যাচার সহা করিতে হুইয়াছিল। 
ইতিহাপ' অন্বেষণ করিলে মহাত্মা ব্যক্তি- 
দিগের উপর অত্যাচারের প্রচুর দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। 
২) কাজা রামমোহন রাস! 

আমরা রামমোহন রায়ের সময় পর্য্যাৎ 
লোচন। করিয়া বুঝিতে পারি যে, তিনি: 
যে সময়ে প্রচলিত ধর্ধমূহের উপর প্র- 





[তে : দৃ্ূপে এরিকেও হয়: নাই) 
ইংাজ গররণমেন্ট তখনও অনেক: বিষয়ে 





তেনঞ্। তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের 


রাজত্ব ; কবল দলাদলি ও গালাগালি । 
সেই সময়ে এখানকার কিরূপ বস্থা ছিল, 
তাহা, ভাহারই এক অনুগ হ শিষ্য সথদ্দর- 
বূপে্বরনা করিয়াছেন । “রামমোহন 
রায় যে সময়ে কলিকাতায় আলিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গতুমি অজ্ঞা- 
নান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌততলিকতার 
বাস্থাড়ম্বর তাহার একপীম! হইতে সীমান্তর 
পর্য্যন্ত পরিব্যাণ্ত ছিল। বেদের য়ে সকল 
কর্মকাণ্ড, উপনিষদের-যে ব্রহ্মজ্ঞান, তা 
হার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্ত 
ছুর্গোমবের বলিদান, নন্দোৎসবের কী- 
ভর, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার 
গোল, এই সকল লইয়াই লোকের! মহা 
আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ ক- 
প্রিত।. গঙ্গান্গান, ব্রাঙ্গণবৈধবে দান, 
ভীর্ঘ ভ্রমণ) অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ 
হুইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা 
লাভ করা স্বায়, পুণ্য অর্জন কর! যায়, 
ইহা মকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস 
ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটাও কথা 
বলিতে পারিতেন না। অঙ্গের বিচারই 
ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্শুদ্ধির উপ- 
রেই_ বিশেয়রূপে চিতগুদ্ধি নির্ভর ক- 
রিত। স্থপাঁক'হবিষ্য তোজন অপেক্ষ। আর 
অধিক পবিভ্রকর কণ্্ম কিছুই ছিল না। 
কলিকাতার বিষয়ী,ত্রাঙ্গাণের! ইংরাজদি- 
গের অধীনে বিষয়কর্মী করিয়াও ন্বদেশীয়- 
লারা 
মন চা এদ লা 
লরি 7910 
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85 
দিগের নিকটে ব্রাঙ্গগজাতির গৌরব ও 
আধিপত্য: রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ 
যন্থ করিতেন ।: তীহার! কার্য্যালয় হইতে 
অপরাহ্ছে ফিরিয়া আসিয়া আবগাহুন কমান 
করিয়া ব্েচ্ছদংস্পর্শ-জনিত দোষ হইতে 
যুক্ত "হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ 
করিয়া দিবসের অস্টম ভাগে আহার করি- 
তেন। ইহাতে তাহার। সর্বত্র পুজ্য ছই- 
তেন এবং ব্রাহ্মণ পঞ্চিতের! তীহাদের যশ 
সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। খাছারা এভ 
কই স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাহারা 
কার্ধ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যাপূজা 
হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈ- 
বেদ্য ও টাকা ত্রাঙ্মগদিগের উদ্দেশে 
উত্দর্গ করিতেন; তাহাতেই_ তাছাদের 
সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত । ক্রাঙ্গণ 
পর্থিতের। তখন সংবাদ পাত্রের অভাব 
অনেক পূরণ করিতেন। তীহারা প্রাতঃ- 
কালে গঙ্গাক্সান করিয়া! পুজার চিন্তু €কাঁ- 
শাকুশী হস্তে লইয়। সকলেরই দ্বারে দ্বারে 
ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ-বিদেশের তাল- 
মন্দ নকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করি- 
তেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, আদ্ধ 
ছুর্গোৎসবে কে কত: দান করিলেন, 
ইহারই সুখ্যাতি ও অধ্যাতি সর্বত্র কী- 
রন করিতেন এবং ধনী দাতাদ্িগের যশ 
ও মহিমা সংস্কত -প্লোকের দ্বার! বর্গন 
করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির 
ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের_ আশ্বাসে; 
বি্যাশূন্য ভট্টাচারধ্যদিগকেও  যথেন্ট দান 
করিতেন। শুন্য ধনীদের উপরে তাহা- 
দের আধিপত্যের লীম! ছিল ন1। তাহার! 
শিষ্যবিভ্তাপহারক মন্ত্রদাত! গুরুর ন্যায় 
কাহাকেও পাঁদোদক দিয়া, কাহাঁকেও 
পদধুলি দিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করি- 
তেন।: ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে 






নগরে সর্বা্র বিদ্যযান রহিয়াছে তখন, 
কার ব্রাঙ্মণপঞ্ডিতের! ন্যায়শান্ত্র ও স্থৃতি- ; 
শাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং 
তাহাতে ধাহার বত জ্ঞান ও অনুশীলন 
খাক্তি, তিনি তত মাত ও প্রতিষ্ঠাভাজধন 
হইভেন; কিন্তু তাহাদের আদিশান্ত্'বেদে 
এত অবহেল] ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্র- 
তিদিন তিনবার করিয়া যেসকল সন্ধ্যার 


মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ আঅনেচক. 


জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনী- 
দের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার 
চর্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাযারও 
ব্যাকরণ জানা দুরে থাকুক, কাহারে! 
তাহার বর্ণগুদ্ধি জ্ান ছিল না। বিষয় 
কর্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ককষা 
জানা থাকিলেই তাহাদের পক্ষে যথেউ 
হইত। তাহাদের যধ্যে বাহার! পারমী 
পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া 
লিখিতে.পারিতেন, ভীহারা বিদ্যার গ- 
রিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন 
না। তখনকার বাঙ্গল! পুস্তকের মধ্যে 
কেবল চৈতন্থচরিতাম্বত, কবিকঙ্কণের 
চত্তী, আর ভারতচন্দরের অননদামঙ্গল ও 
বিদ্যানুন্দর প্রসিদ্ধ-_এ সকলই পদ্যের, 
গদ্যের শ্র্থ তখন একখানিও ছিল 
না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষণ- 
যাত্রা ও কবির লড়াই, বীগ সেতার ও 
তিবলাতেই তখনকার কলিকাতার মুবক- 
দিগের আমোদ ছিল এবং তাহারা দো- 
লের আবীরখেলার ম্যায় নন্দোতদবে গোলা! 
হরিদ্রা লইয়। পথে ঘাটে দলে দলে 
মাতামাতি করিয়া! ফিরিতেন ও দেবকী- 
পরসৃতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তি পূর্বক 
খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই 
ছিল যে তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্র- 
বেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের 





ইংাজারগকে হাটতে নিংজণ : করিয়া 
খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনার] সেই 
আহারে তাহাদের সঙ্গে যোগ ঠ ঠা. 
রিতেন না)” *.. 

রামমোহন রায় যে হি হণ 
করিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বুঝিবার লোক 
তখন অতি ঘলই ছিলেন। তাইতিনি 
বেধান্তমারের ইংরাজী অনুবাদের ভুমি- 
কায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়! গিয়াছেন 
যে “তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলঙ্সন 
করাতে সকলের, এমন কি আত্মী়-্বজ- 
নেরও বিরাগভাজন হইস়াছেন, কিন্তু র্বব- 
দর্শা ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দোষ ।” 
্হ্ষজ্ঞান প্রচারের জন্য তিনি কত না কউ 
ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহাকে 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থ নকল আপন ব্যয়ে 
মুদ্রিত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে 
হইয়াছিল। একবার তিনি বেদান্তুত্র 
ছাপাইতে সংকল্প করিয়। এই কলিকা- 
তাতে তাহ] অস্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি এবং ভীহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাত! খুঁ- 
জিয়া বছু অস্থেষণের পর একটা ব্রাঙ্গা- 
ণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুথি 
দেখিতে পাইলেন। ত্রাঙ্গণ পুঁথিটাকে 
নিত্য পুজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা! 
ভাহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্য রাখিতে 
পারিলেন ন1।' অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যা- 
বাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই দেই চন্দন- 
চর্চিত পুথিখানির অনুলিপি করিয়। 
ঘানিলেন এবং রামমোহন রায় তদুতটে, 
বেবাস্তদু্র মুদ্রিত করিলেন।, গাহাদের 
দেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমর! 













কেবল ভারতের কথ। বলি কেন? আজি 
পৃথিবীর সমুদায় ষভ্য দেশে উপনিষৎ 
ক্প্রচারিত॥ যাহার কিঞ্চিৎ আত্মদর্শন- 
শক্তি জন্বিয়াছে, তিনিই বেদান্ত শাস্ত্রে 
মরপগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই 
বিশ্বব্যাপী ত্রহ্মত্বের আলোচনা ১৭৩৭ 
শকে রামমোহন রায় কর্তৃক এই কলিকাতা 
নগরীতে প্রকুষ্ট বূপে আরন্ধ হয়। খৃহীয় 
১৮১৬ অন্দে রামমোহন রায় বেদান্ত 
শাস্ত্রের সংক্ষেপ মর্দ্ ইংরাজীতে প্রচার 
করিয়া ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে জ্ঞানা- 
গরন-শলাকা স্বন্নূপ ধারণ করিয়াছিলেন। 
শ্্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন 
রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, «প্রথমত ত্রাক্গ- 
সমাজের কথ! মনে হইলে এই দেশের 
প্রথম বন্ধু রাজ রামমোহন রায়কেই 
স্মরণ হুযা। তীহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ 
ছিল, বুদ্ধিও তেমনি সারবান্‌ ছিল; শ্রদ্ধা 
ভক্তি হৃদয়ের ধনও তাহার সেই প্রকার 
ছিল। এখন প্রথমেই তীহার মুখী 
আদার চক্ষুর সমক্ষে আবিভূর্তি হইতেছে । 
তীর ভক্তি-শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁর সেই 
উদ্ধার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করি- 
তেছি। তার শরীরের বল, মনের বী্ধ্য, 
হৃদয়ের ভাব মকলি অনুরূপ। ধর্টের 
উন্নতির: জন্যই তিনি এখানে উদ্দিত 
হন।৮১ বস্তত্তঃ রামমোহন রায় যে 
ধর্থমীনাংসার সূত্রপাত করেন,সেই সুত্রেই 
আজি জন্খণ পণ্ডিত জগন্মান্য মোক্ষমূলর 
ধর্ম-বিজ্ঞান বিনির্ণয় করিলেন, এবং মেই 
দলেই দুর আমেরিকায় বিশ্বজনীন ধক 
সন স্থাগনের চেষ্টা হইল। 








বিশ্বজনীন ধর্দমমগডল 
স্থাপন পক্ষে সন্যান্ত দেশে যে সকল চেস্টা 
হইতেছে, তাহা এখনে! ভাগ! ভাস! 
চলিতেছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের যে 
মূল চেষ্টা তাহ! সুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
ভারতে ত্রাহ্মপমাজ তাহার উদ্জবল প্রমাণ । 

রামমোহন রায় নান! বিদ্ববিপতির 
মধ্যেও বিশিষ্ট সাধনা দ্বার! ১৭৫১ শকে 
(৯৮২৯ খুক্টাবে) ত্রাঙ্গপসাজ প্রতিষ্ঠা ক- 
রেন। পর বগুমর তিনি ইংলগু যাত্রা! ক- 
রেন। তথায় তাহার দেহাবসান হুয়। 

৩। বরা বিদযাবাপীশ । 

তদবধি ত্রাহ্মদমাজের ব্যয়নির্ববাহীর্থ 
৮ দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮৭ টাক] বৃত্তি 
নির্ধারণ করিয়। দিয়াছিলেন। ৮ রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ প্রতি নিয়মিত দিবসে “যথার্থ 
ধর্মভাবে ব্রাহ্মনমাজে আগিতেন। তিনি 
রামমোহন রায়ের পরে দ্বাদশ বতমর প- 
ব্্ত কেবল একমাত্র স্বকীয় যন্থে সমা- 
জকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঝড়ই হউক, 
বৃপ্ধিই হউক, তিনি বুধবারে সমাজে থাঁকি- 
বেনই।” ২ তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষ্ন্্ 
চক্রবর্তী ও ভীহার ভ্রাতা! প্রতি নিয়মিত 
দিবসে সঙ্গীত করিতেন। তাঁহাদের যত্ব 
না থাকিলে আজ ত্রান্মঘমাজের মুখ দে- 
খিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। ত্রা্ষ- 
সমাজের প্রতি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 
এতদূর অনুরাগ ছিল যে তিনি নিতান্ত 
দরিদ্র হইয়াও মৃত্যুকালে ত্রাঙ্মসমাজকে 
৫০০ টাকা দান করিয়া যান। আজও দেই 
টাকা আদি ত্রাহ্মদমাজের স্থায়ী মূলধনের 
একাংশব্ূপে থাকিয়। তাহার হৃদয়ের উদা- 
রতা ও মহত্বের পরিচয় দিতেছে। 








. সগঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত, 
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ভারতের আদর্শ। * . 

রাজ্যশাসনে প্রজার :কতটুকু স্যাষ্য 
বিকার, তাহ! লইয়া, গত শতাব্দীর মধ্য 
ভাগ হইতে সন্য প্রতীচ্য জগতে তুমুল 
. আন্দোলন চলিতেছে । এক সময় ছিল 
রাজাদেশ. প্রজ্গাসাধারণকর্তৃক নতমস্তকে 
অস্লানবদনে পরিপালিত হইত) কেহ 
তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে 
সাহসী হইত না। রাজান্ঞা যেরূপই হউক 
না. কেন পালন কর! প্রজার কর্তব্য বলিয়া 
পরিগণিত হইত ॥ কিন্তু সেদিনের পরি- 
বর্তন ঘটিগাছে। “ব্যক্িগত ন্যায্য অধি- 
কার” সত্য জগতের রাজ্যশাসনবিজ্ঞানের 
একটি মৃত্রন পরিভাষা, হইয়া দাড়াই- 
য়াছে॥. এই ব্যক্তিগত অধিকার. সাম্য 
ও স্বাধীনতার নিশান লইয়া আমেরি- 
কার যুক্ত সাত্রাজ্য, ইংলণের রাঁজবিধি__ 
অন্যায় করস্থাপনের ক্ষমতা অস্বীকার 
করিয়া _মাতৃভূমির সহিত নকল মম্বন্ধ 
তিরোহিত করিয়! দিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্যের 
ভিন্তি স্থাপিত করিল-+আাপনারাই সমগ্রি- 
ভাবে আপনাদের দেশ শাসন করিতে 
আরম্ত করিল। যখন আবার “এই ব্যক্তি- 
গত, অধিকারের” মূলমন্ত্র সমুদ্র উল্লঙ্যন 
করিয়া স্কান্সদেশে নিনাদিত হইল, সমস্ত 
্বান্সদেশ আকুল হইয়া উঠিল, কাল- 
ব্যাপী অশান্তি পরে ফাম্দদেশে প্রজাতক্স 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যক্তিগত 
অধিকারের মন্বী্দ্য ইংলণডে অনুপ্রবিউ 
হইয়া কমন্য মহাসভার ও প্রজাগণের মতা- 
মতের বলকে ত্রমিকই প্রবদ্ধিত করিতেছে 





*. খিওসফী বন্প্রদায়ের নতম নেত্রী এনি 
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এবং কুষরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছা- 
চারের কঠিন বহ্ধনকে ক্লাথ করিয়া ফেলিবার 
উপক্রম করিতেছে ও রম মআটের 
অন্তরে কেবলই বিন্তীষিকার সঞ্চার করি- 
তেছে। যেখানে সত্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের 
উন্নতি, দেই খানেই প্রজাগণের ব্যক্তিগত 
অধিকার লইয়া আন্দোলন। 

ভারতে এই আন্দোলনের: তরঙ্গ 
আপিয়া যে আদ স্পর্শ করে নাই এমন 
নছে। এদেশীয়েরাও রাজ্যশাসনে অধি- 
কতর অধিকার পাইবার জন্য প্রাগপণে 
চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে 
এখানে চারিদিকে আন্দোলন । নূতন ভাবের 
আবেশ পুরাতনের গাত্রে পড়িয়া চারিদিক 
বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। উভয়ের 
সংমিশ্রণে কি ভাবে ও কতদিনে যে জাতীয় 
চরিত্র রীত নীতি সংগঠিত হুইয়া একটি 
নৃতন পরিস্ফ,ট আকার ধারণ করিবে তাহা 
আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু এই 
সময়ে তবিষ্যৎঘৃষ্টি প্রথর না৷ রাখিলে 
নিজ নিজ যোগ্যতা ও. ছুর্রবলত।র দিকে 
না চাহিলে এবং বিশেষ সতর্কভাঁবে না 
চলিলে হয়ত ভারত উন্নতি হইতে রষা- 
তলের দিকে এতই অগ্রসর হইয়া! পড়িবে 
ফে তাহা হইতে প্রত্যাবর্তন কর! জ্বকষ্িন 
হইয়া দাড়াইবে। . 

সৃসভ্য দেশের মনুচধ্যর। ব্যক্তিগত 
অধিকার সাম্য ও স্বাধীনতা এই সকলকে 
উন্নত লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুটিতেছে। কিন্তু 
ভারত কোন মহান্‌ লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত 
হইলে সমস্ত জগতের শীর্স্থান অধিকার 
করিতে পারিবে £ কিসে ভারতের মহত্ব 
ভারতের গে'রব পুনঃগ্রতিষ্ঠিত. হইবে? 
ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয় রেট 
ব্রিটেন যাহার সহিত ভারতের অদৃষ র্ত- 
মানে একনৃত্রে এখিত, দেখ তাহ! সখ 





সনে ফন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। 
ব্রিটেনের ছুইটা সবল সন্তান আমেরিকার 
যু্ত-সাজ্াজ্য ও আষ্ট্েপিয়া প্রদেশও তীত্র 
গতিতে এশ্বর্ষ্যের চরম সীমার অভিমুখে 
উঠ্ঠিতেছে। শভাধিক বংসর ধরিয়া ই- 
রাজি ভাব ও ইংরাজি শিক্ষা ভারতে প্র- 
বেশ করিয়া এদেশীয় চিন্তাআোতকে 
বিভিননমুখে পরিচালিত করিবার উপক্রম 
করিয়াছে, ও জাতীয় নবজীবনের সৃজ্রপাত 
করিয়াছে। এখন কি ভারত ইংলগু 
আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদর্শ সম্মুখে 
রাখিয়া! নির্ধিবকার চিত্তে অগ্রসর হইবে 
না ভারতের স্থিরভাবে চিস্তা করিবার 
বিষয় আর কিছু আছে। 
জ্ঞানবিজ্ঞানজননী বীরপ্রপবিনী ইং 
নণ্ডের ভিতরে চাহিয়া দেখ, দেখিবে 
অভ্যুক্চ সম্পদ হীনতম দরিদ্রতা জন-দাধা- 
রণকে ছুইভাগে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
লগুনে ঘাও সেখানে সৌভাগ্যের যে পরি- 
চন পাইবে তাহা পৃথিবীতে নাই। গ্রামের 
মধ্যে প্রবেশ কর সেখানে দারিদ্রকফ্টের যে 
ভীষণ ছবি অস্কিত দেখিবে, জগতের অন্য 
কোন স্থানে তাহার তুলনা! মিলিবে নাঁ। 
উন্নততম সম্পদের পার্থে ঈ্াড়াইয়। ভীষণ- 
তম দারিদ্রছুঃখ জরকুটা করিতেছে । অনা- 
হারকি্উ রোরুদ্যমান স্ত্রী পুত্রকন্যা অপো- 
গণ্ড শিশু গৃহস্বামীকে ব্যাকুল ও ধনীগণের 
প্রতি ঈর্াস্থিত করিয়া ভুলিতেছে। দিকৃ- 


দের ঘোরতর সংগ্রামের বিষয় সংবাদপত্রের 
সত্ে মধ্যে মধ্যে যে দেখিতে পাঁও, ইহাই 
তাহার অন্যতম কারণ । 

ইংলও ছাড়িয়া আমেরিকায় চল, 
লেখানে কি দেখিবে। অর্থের জন্য লক- 
লেই উন্মতত। মানসন্ত্রম ্রতিপভি সকলই 
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অর্থানুগ। আজ যিনি কুলির কার্ধ্য অবলম্বন 
করিয়া জীবিকা! নির্ববাহ করিতেছেন হয়ত 
বিংশতিবর্ষ পরে অর্থবলে ভিনি দেশের 
মুখপাত্র হইয়া! দ্ীড়াইলেন ; খিনি লর্ড 
ছিলেন তাহাকে দরিদ্র দেখিয়া আজ 
ভাহার সহিত আলাপ করিতেও তিনি সম্কু- 
চিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের কুলাগত ভদ্রতা! 
ও নঅতার তত আদর নাই, যত আদর 
অর্থের। যিনি লক্ষপতি হয়ত তিনি অর্থ 
বায়ের সন্ধান না পাইপ নিজ সন্তানের 
জন্য স্বর্ণের দোলক প্রস্ত করিতেছেন, 
কিন্তু তাহার দ্বারে ভিক্ষুকের! সুষ্টি ভিক্ষার 
অভাবে বক্ষে করাঘাত করিতেছে; তাহার 
প্রতি তিনি বধির । যতই দিন যাইতেছে 
ততই অর্থসংগ্রাম আমেরিকায় বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ইহার শেষ ফলে রাজ্যময় 
আভ্যন্তরীণ বিবাদ কলহ উপস্থিত হইয়! 
যে আমেরিকার সর্বনাশ ঘটাইবে, তাহা 
এক প্রকার গ্রুবনিশ্চিত। অর্থ যে দে- 
শের চরম লক্ষ্য, তে দেশের নৈতিক 
জীবন আর কতদিন পবিত্র থাকিতে পারে! 
সেখানকার সভ্যত! আর কতদিন সিষলন্ক 
অবস্থায় তিষ্ঠিয। খাকে ! 

আমেরিকা! ছাড়িয়া আষ্ট্রেলিয়ায় চল। 
সেখানে যদিও স্বচ্ছলতা এখনও বিরাঁজ- 
মীন তথাপি অর্থ ও আমোঁদের জন্য 
সকলেই লালায়িত। জুয়াখেলা ঘোড় 
দৌড়ের ব্যবস্থা চারিদিকে চলিতেছে । 
জ্ঞানী ও বৃদ্ধের প্রতি সম্মানের অভাব, 
ধর্শের অভাব, দাঁয়িত্ববোধের অভাব, 
অন্যদিকে স্থরাপান ছ্যুতক্রীড়া ও বৃথা 
আমোদ পরায়ণতা যুবকদিগের লক্ষণ 
হইয়। দ্াড়াইতেছে। অধুনাতন সভ্যতার 
চিরসহচর কৃত্রিম অভাবের আবিষ্কার ও 
তাহার যোচনের ব্যবস্থা পুর্ণমাত্রায় 
দারিদ্রের পথ ক্রমিকই প্রমুক্ত করিয়া 










করিয়। দেয়? 

1 জনলমাজ ছুইটি লক্ষের পশ্চাতে ধান 
বিত হইতে পারে ।. এক অর্থ ও তাহার 
সাহায্যে এহিক ভোগ বিলাস বৃদ্ধি) আর 
এক জ্ঞান বুদ্ধি ও অন্তর্নিহিত,  উন্নতভার 
যমুহের বিকাশ সাধন । ভারতবর্ষ ইহার 
কোন্টি লইবে? একদিকে নশ্বর হুখের 
পরিণতি আর একদিকে স্থায়ী আধ্যাত্মিক 
উন্নতি। ভারত এই ছুইটির মধ্যে ড়া" 
ইয়| একবার বিলাতীয় সভ্যতা সুখ এব 
বেশবিন্যাস আমোদ প্রমোদ বিলাস 
বৈভবের . দ্রিকে উলিতেছে, পরক্ষণেই 
কালক্রমাগত প্রবল সংস্কারের আকর্ষণে 
অজ্ঞাতসারে আৰৃষ্ট হইয়া আধ্যাস্মিকতার 
দিকে ফিরিতেছে, ও বলিতেছে বৈরাগ্য 
আমার অঙ্গের ভূষণ, নশ্বর স্থখ আমার 
জন্য নহে,আমি সেই পুরাকাঁলের উদাসী। 

মনুষ্য যত দিন নশ্বর স্থখের পশ্চাতে 
ধাবিত হইবে, শাস্তি পাইবে না। একটি 
ইচ্ছা পুর্ণ হইল, : কোথা হইতে আর 
একটি কাঁমন। জাগিয়া উঠিয়া। পূর্ণ হইবার 
উপান্স অনুসন্ধান করিবে, তোমাকে স্থির 
হইতে দিবে না। কিন্ত আধ্যাত্মিক আ- 
নন্দে তোমার অন্থর্দেশ পুর্ণ হইলে আর 
কেহই তাহা হইতে তোমাকে বিচ্যুত, 
করিতে পারিবে ন|। এই আনন্দ যতই 
অন্যের মহিত বিভাগ করিয়! উপভোগ 
করিবে ততই তোমার ঘস্তরে শ্বরগীয় 
শান্তির সঞ্চার হইবে। নশ্বর গ্ুখ তো- 
যার আদর্শ হইলে বিবাদ বিপদ্বাদ দারিদ্র 
নিরানন্দ অশান্তি এবং পরিশেষে সত্য 
আসিয়া তোমাকে অধিকার, করিবে; 
কিন্তু শাঙ্থত হুখের প্রার্থী হইলে গার 

. শা দ্য বল বিদল নন্দ তোমার 
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কি দেশের সৌভাগা না ছুর্ভাগ্য অন্থু- 








এক সময চলিয়া গিয়াছে, যখন মান 
মরধ্যাদা অর্থ বৈভব ভারতের রি 
ছিল না, আাস্দশী তরা্গণের নিকট র 
বলদর্প খর্ব হইত, জীরপরিধান যোগীর 
ঘুলিধূর চরণে রা্নযবর্গের হীরক-ধচিত 
বর্ণ কিরীট অবনত হইত। রঃ 
মময় যাহার জন্য সমগ্র জগতের 
ভারতের এত গৌরব... / 

পাশ্চাত্যন্থুমি বর্ডমানে. আরের 
শান্ণিস্কু স্ছন করিতেছে, কীট নিদধ- 
শিত পুথি উদ্যাটিত করিয়! ভারতের 
কাব্য সাহিত্য বেদান্ত ধর্মতত্ব আলোচনা 
করিতেছে এবং ভারতীয় দিদ্ধান্তের এত 
পক্ষপাতী হইয়া ঈাড়াইতেছে। ইংলগু 
তোমাদের দেহকে পরাভ্রব করিরাছে 
সত্য বটে কিন্তু তাহাতে কি? তোমাদের 
শান্রপিদ্ধান্ত সমগ্র ইউরোপীয় : অস্তর্জ- 
গতকে পরাজয় করিতেছে “তরবারির 
মাধ্য নাই এতদূর রঃ টা করিতে 
পারে । « 0 

আজ আবার, আমি : তোমাদের, টি 
পুরাতন ভারতের বৈরাগা-ও প্রাচীন গো্- 
বের কথ স্মরণ করিয়! দিতে আসিয়াছি। 
তোগাদের জ্ঞানের অভাব নাই, শির 
অভাব নাই বাখ্যিতার অভাব নাই? কিন্তু 
এ সকল শক্তি কি নশ্বর প্রতিপন্ভির, 
লাভের জন্য পর্ধ্যবপিত হইবে । আধায- 
আ্মিক বিকাশের জন্য তাহার বিন্দুমাত্র 
কিব্যয় হইবে না? তোমাদের দেশের 
সকল প্রতিভা কি'আইন লিভিল যার্ধ্িশ 
ডাক্তারি রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থারিবে, 





7:১2: 
৬ ৫ ৪৮০ সন 
89 ৫80। সি 


10008 0 জা 
98৩86 0৪০ 









সমপ পা গৌরব জা- 
খাইয়া ভুলিতে পারেন । নশ্বর স্থখের 
পশ্চাতে লাগিয়া! খাঁকিলে চলিবে না, মে 

লক্ষ্য সে আদর্শ তোমাদের নহে । তীক্ষ- 
তেজা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে হারা 
এখনও নশ্বর স্থুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়েন 
নাই, তাহারা সিভিল সার্বিবিশও জজীয়তী 
প্রস্থৃতির আশা! পরিত্যাগ করিয়া এইদিকে 
আদিয়া ভারতের মুখ উদ্্বল করুন। 
তোমাদের দেশে রাজনীতি লইয়! আঁ 
ন্দোলন করিবার প্রয়োজন আছে বটে, 
কিন্তু সকল প্রতিভা সেই দিকে যাইলে 
চলিবে না। কালক্রমে রাজ্য ও রাজ- 
নীতি ধ্বংস পাইবে কিন্তু কোন কালে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির বিনাশ নাই। যদি 
ন্দুর অভীতে তোমাদের সমুজ্ল রান্ধ্য 
শাসনশৃদ্ঘলার ব্যবস্থা থাকিত,তাহা হইলে 
আজকাল কেহই তোমাদিগকে গণনার 
ভিতরে আনিত ন|। যাহার জন্য তোমা- 
দের এত গৌরব, ভবিধ্যতকে অতীতের 
দেই. গৌরবে গৌরবান্থিত কর, তবে 
তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে । তোমর! 





[হা ং লালায়িত,যেখন- 








কার সমাজপন্ধতি জাতিভেদ আহার 
বিহার বেশবিদ্যাস ক্রিয়াকলাপ ও সর্ববাবিধ 
ব্যাপার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপরে 
সংস্থাপিত, তবে তাহা! তোমাদের এই 
ভারতবর্ধ। তোমরাই মানব জাতির আশা 
ভরসা । তোমরা! বদি তোমাদের উন্নত 
অধিকার তোমাদের দায়ীত্ব তোঘাদের 
পিতৃপিতামহগণের অতুপ্য কীর্তি বিস্মৃত 
হইয়া এঁহিক সুখ সৌন্দর্য্য মান মর্ধ্যাদার 
পশ্চাতে ধাবিত হও, তবে আর জগতের 
আশা কোথা! তোমাদের বিনাশে সমগ্র 
মানব-জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাধি 
লাভ করিবে, পৈশাচিক তাগুব: নূত্যে 
সমস্ত জগত পরিপুরিত হইবে, উদ্ধারের 
আর কোন উপায় থাকিবে না । « 


সমালোচন!। 


শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
প্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত প্রাপ্ত 
হুইলাম। ইহার প্রণীত আরো খান" 
ছুই বৈষ্ণব-চরিত ইতি পূর্বে প্রাপ্ত হুই- 
যাছি। মকল-গুলিরই ভাব ও ভাঘ! হৃদয়- 
শ্রাহী। কিরূপ প্রণালীতে এবং কিরূপ 
ভাষায় ইতিহাস লিখিত হয়, নব্য বঙ্গীয় 
ইতিহাদ লেখকগণ গ্রস্থকারের নিকটে 
শিক্ষা গ্রাণ্ড হইতে পারেন। অধুনাতন 
বঙ্গীয় লেখকগণ এটা একবারও ভাবেন 
না যে এঁতিহাপিক বৃত্থান্ত গ্রন্থে লিপি- 
বদ্ধ করিবার পুর্বে তাহার সত্যাসত্য 
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নি 5548 
জন্য কোনো কউ, স্বীকার ন! করিয়া 
যখ। তথা হুইতে যাহা তাহা সংগ্রহ ক- 


রিয়া তাহাকে সত্যের পদবীতে আরোহণ ] 
করাইযার চেষ্টা পান (বৃথা চেক তা- 
হাতে আর সন্দেহ নাই!) এবং হৃযোগ । 


পাইলে আপনার কল্পনা-স্ভূত কতক- 






গুলি রীতিমত যন্ত এবং পরিশ্রম 
আলোকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন)-. 
গ্রথমে তিনি তাহার অদ্থেষ্য ' বিষয়ের 
সবিশেষ বিবরণ-গুলি নানা স্থান হইতে 
নঙ্গ,হ করিয়াছেন__ভাহার পরে সমস্ত“. 
গুলি খুব বিচক্ষণতাঁর সহিত তোলা-পাড়া 
করিয়া_-যে যে বিষয়ের যখোচিত প্রমাণ 


গুলি নিতান্ত কাচ! কথা খুব পাকা এঁতি- | পাইয়াছেন সেই সেই বিষয়ের অনুমো- 


হাপিক বৃত্তান্ত বলিয়! চালাইয়া দিতেও 


দন করিয়াছেন; ভন্ভিন্ন। তিনি কোনো! 


সঙ্কুচিত হান না_এ বোধ নাই যে, | অশ্রামাণিক, অনন্দ্ধ অথব! স্বকপোৌল- 


অন্যের চক্ষে ধুলি-মুষ্টি নিক্ষেপ করিলে ! 
নিক্ষিপ্ত ধুলি-রাশি বায়ুর প্রতিধাতে আ- 


পমার চক্ষে প্রত্যাবর্তন করে| নব্য বঙ্গীর 
ইতিহাম-লেখকদিগের ভাষাও তদ্বৎ! 


প্রকুত বঙ্গভাষায় কোম্‌ বিষয় কি প্রণা- 


লীতে লিখিতে হয় তাহা তাহারা জানেন 
না বলিলেই হয় । অদ্োর বাবুর প্রণীত 
জীবন চরিত-গুলি আর এক .প্রোণীর এরম | 
এ গ্রচ্থ-গুলির ভাব এবং ভাঁষা যেমন পর- 
স্পরের উপযোগী এবং ভাব ও ভাষা উ্- 
স্ষই যেমন লিখিত বিবরণের উপযোগী 
বঙ্ধীয় এতিহামিক সাহিত্য-রাজ্যে সেরূপ 


সৌসামপ্রস্থা (অর্থাৎ ষঙ্গীত, বিদ্যায় যা-। 


হাতে বলে তালমান-লয়-মঙ্গত_ প্রয়োগ- 
নৈপু্) - অতীব -.বিরল। গস্থকারের 
ভাষা বরল প্রাঞ্জল: এবং যাহা মচরাচর 
দেখিতে. পাওয়া, যায় না--বিশুদ্ধ। 
বিশুদ্ধতার সঙ্গে ঘহজ  মনোহারিতা 
এবং ভাবের গাসভীধ্য মিলিত. হইয়। 
ভাষার শ্রী আরে! নমুদ্ল করিয়া তুলি- 
যাছে। ইতিহাদ বাঁ জীবন-চরিত লি- 
খিতে হইলে এইন্ধপ ভাষায় এবং এই- 
জপ প্রণালীতেই লেখ! উচিত। গরন্থ- 


জোনে আর একটি নহদ্গুগ এই যে. 





কল্পিত বিষয় আপন গ্রন্থে ঘুগাক্ষরেও আ- 
হল দেন নাই। ইহা আমরা মুক্তকণ্ে 
। বলিতে পারি যে, গ্রন্থকারের লিখিত 
 ফাপুরদিগের জীবন-ৃত্তান্ত-পাঠে পা- 
ষাণ-হৃদয়ও ভক্তি-রসে বিগলিত হয়) 
কিন্ত সেই ষঙ্গে “জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় 
বলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের 
আক্ষেপ হয়। লৌকিক ব্যবহার-ক্ষেত্রে 
আমরা স্পউই দেখিতে পাই থে, ভক্তি 
জ্ঞান-ারা নিয়মিত না হুইলে-_তক্তের 
পাত্রাপান্র জ্ঞান থাকে নাঁ)__রাজ-ভক্ত 
পাবগু রাজাকেও ঈশ্বর-কুল্য জ্ঞান করে-- 
আমোদ-ভক্ত আমোদকেই পরন পুরুতার্থ 
মনে করে-_টাকা-ভক্ত লোহার সিন্দুকৃকে 
মোক্ষধাম মনে করে। পারঘার্থিক অনু- 
ষ্ঠান-ক্ষেত্রে যদি ভক্তিকে জ্ঞান হুইতে 
বিষুক্ত করিয়া! একাকী অসহায় ফেলিয়া 
রাখ! যায়_-তবে তাহার ছুর্গতির আর 
সীমা থাকে না। ভগবদ্ভক্তিকে জ্ঞান- 
হইতে বিষুক্ত করিলে তাহার যেরূপ 





ছিতে-বিপরীত ফল হয়. শ্রাব 
ভিত বৈষব-ধর্মী তাহার ৮1, 
মান দৃ্টান্তস্থল। 


বস নি পবা 








ও দ্িতীয়) প্রেমের পোপানপদ্ধতি উ- 
সটাইয়া দেওয়া হইয়াছে । জ্ঞান বলে যে, 
দ্াম্পত্য-প্রেম--পরে সম্ত/ন-বাৎ 
সল্য--পরে বন্ধুত্ব-পরে উচ্চের প্রতি 
তত্তি--পরে সমস্ত জগতের প্রাতি এবং 
জগ্রতের যুল-ম্থিত পরমাত্মার প্রতি প্রেম 
এইরূপ পদ্ধতি ক্রমে প্রেষের উত্ত- 
রোত্তর বিশুদ্ধত1 এবং উন্বতি সাধিত 
হয় ইহার বিপরীতে বৈষ্ণব শান্ত 
গ্রতিপাদন কর! হুইয়াছে--্রে শান্ত- 
রম, পরে দাস রস, পরে সখ্য রস, পরে 
বাৎমল্য রস, সর্বশেষে মধুর রস | কিন্ত 
জনে আমরা কি দেখি? দেখি যে, 
শান্ত-রস মন্থুষ্যের একটি বিশেষ ধর্শ, 
পণ্ড পক্ষীর! সে রসে একেবারেই বঞ্চিত ; 
শাত্মার অটল প্রশান্তি এবং তজ্জনিত 
গভীর আনন্দ--& যে একটি ব্যাপার 
ইহাতে কেবল: মনতুষোরই অধিকার | 
ধুর রন এবং বাতমল্য রখের আভান 
পশু-পক্ষী মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়; 
লধ্য-রসের ্ছাতান উচ্চতর শ্রেণীর পণ্ড 






গ্বের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? 
টন (কোনো পণ বা 
তে পাওয়া যায় না। 





দেওয়াতেই রসের ০৭ 
তৃতীয়) নামের একটা স্বতন্ত্র অলৌ- 
কিক গুণ কীপ্তিত হইয়াছে) যথা চৈতন্য 
মহাপ্রভু যখন হুরিদাপাকে 'জিজ্ঞাগা করি- 
লেন '“্যবনদিগের গতি কি হইবে +৮ 
তখন 






হরিদাস করে প্রতু চিন্তা না.করিহ। 
ববনের সংসার, দেখি ছু না.ভাবিহ &...... 
ঘবন সকলের মুক্তি হ'বে অনায়াসে। 
হা রাম হা রাম বলি ফছে নামাভাসে ॥ 


অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় হারাম শব্দের 
অর্থ যাহাই হউক্‌ না কেন, হারাম হাঁ 
রাষ; অতএব রাম-নাম উচ্চারণের বলে 
মুসলমানদিগের মুক্তি অনিবার্য ! 

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে 
চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয় 
পূর্বে গু জ্ঞানের যেষন আত্যস্তিক বা- 
ড়াবাড়ি হইয়াছিল-_তাহার প্রবর্তিত বৈ- 
কব ধর্মে তেমনি রসাত্মক ভাবের ্তি- 
মাত্র প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
অনাবৃপ্তির পর-বৎসরে অভিবৃষ্টি! দোল- 
কের এক অত্যন্তহইতে আর এক 
অতান্ত! ইহা বিধেয় নছে/-জ্জান 
দিয়া ভক্তির চক্ষু ফুটানো আবশ্যক, ভক্তি 
দিয়। জ্ঞানের প্রাণ-গ্রতিষ্ঠা কর! আবশ্যক । 
এক্ষপকার কালে, ভক্তি এবং জান দুইকে 
ছুই মুড়া হইতে মধ্যন্থানে ফিরাইয়া আঁ- 
নিগ্লা প্রেম-বন্ধনে বীধিয়। একীভূত করি- 
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বার সময় হইয়াছে ;_-তাই ত্রাহ্গধর্টোর 
অরগ কোক উচু বে চুহ। 


নববিধান কি? পল লিপ 












মিত্র, হৃদ, সখা, বন্ধু আদি শব্দ 


একার্ঘবোধক। মিত্র শব্দ মায়য়তি জানাতি ; 


সর্ব মিত্রং, মী কি গত্যানাম্ধীতি হিত্রঃ 
মিত্রমজহল্লিঙ্গং। নিপাতাত্্য ছিছ্ছে দ্রিত- 
কারঞ্চ” মিত্রশব্দ এইরূপ ব্যাকরণ নিষ্পক্ন | 
অথবা ঞ্রিমদান্সেহনে মিৎ ধাতুতে উনাদিক্‌ 
“৮ প্রত্যয় করিলে মিত্র পদ দিদ্ধ 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ “মেদ্যতি স্সিহতি 
স মিত্রঃ।৮ ফল কথা যিনি সমস্ত বিষয় 
অবগত আছেন অথবা! যিনি মকলকে 
ন্লেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রতি 
আীতি প্রদর্শন করেন সেই পরম পুরুষকেই 
মিত্র বলা যায়। এই জন্য মানবের পরম 
মিত্র বলিতে গেলেই দেই এক মাত্র 
অনাদি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দয়ালু 
অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মীকেই বুঝাইয়। থাকে | 
বেদশান্ত্রে লিধিত আছে-_ 
ছা সপর্ণা সযুদ্া সায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে 
ইত্যাদি ॥ ন্‌ 

ছুই পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা পর- 
স্পর মিত্র ভাবে প্রাকৃত শরীররূপ বৃক্ষকে 
আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে একটী 
সংসারে পাপপুরূপ ফল ভোগ করি- 
তেছেন ও আর একটা তৎসাক্ষীরূপে অব- 
স্থান করিতেছেম। পরমাস্াই €য জীব- 
দিগের একমাত্র বন্ধু ও সদ তাহা! বেদ 
ও উপনিষদে ভুরি ভুরি পরামাণ পাওয়1 
যায়। উদাহর৭ স্বরূপ ছুই একটী প্রমাণ 
এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, যথ1_. 


শঙ্গো মিঃ শং বরুণঃ শঙ্গোভবন্মমা। 
ইন্তং মিতরং মাতক্িঘানমাহঃ। 
বর্বস্য শরণং হুষহ্‌ ইত্যাদি! 


কেই স্থন্ধদ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া! 
| থাকি। গেই পরম পিতার বিশুদ্ধ প্রেমে 
কোনকূপ স্বার্থের লেশ মাত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় না।.; পার্ধির মিত্র যতই 
উন্নতমন। হউন না কেন, তাহার শরীতিতে 
কিছু না কিছু স্বার্থের লেশ থাকিবেই 
থাকিবে । পরখাত্মা কেবল আমাদিগের 
হিতার্থেই আমাদিগকে ভাল বাষেন ১ 
তিনি আমাদিগের নিকট [কান বিষয়ের, 
প্রত্যাশা করেন না। আমরা ইতি" 
পূর্বেবই বলিয়াছি যিনি সমস্ত বিষয় 
অবগত আছেন তিনিই মিত্র। পরমাত্থা 
সকলের অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ, অতএব 
তিনিই আমাদিগের প্রকৃত মিত্র। আমরা 
যাহার নিকট অকপট হৃদয়ে মনের সমপ্ত 
ভাব প্রকাশ করি, তিনিই তাহা সম্যক্‌ 
অবগত হয়েন ; এই জন্যই তাহাকে গৌ- 
পার্থে স্হ্ধদ বলা যায়। স্বহ্বদই একমাত্র 
বিশ্বাসের আধারস্থান । এই জন্য কথিত 
আছে__ 

গন মাতরি ন দারেদু'ন গোদর্ধ্যে ন চাত্মনি। 

বিশ্বাসস্তাদুশঃ পুংসা যাবন্িতে স্বতাবজে 1 

স্বাভাবিক মিত্রে লোকের যত বিশ্বা 
হয় তত বিশাস কি মাতা, কি জী কি 
সহোদর কাহারও প্রতি এমন কি নি” 





জের প্রতিও হয় না।. 
এখন আমরা বেশ বুঝিলাম যে মিত্রই 
আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও বিশ্বা- 


সেই মহতোমহীয়ান্‌ সর্বশক্তিমান : ক্ছান॥ মনের বেদনা মি ব্যতীত আগর 


॥ পরমাত্মট কল জীব নান্রেরই আশ্রন্- | কেহই ঘুচাইতে সক্ষম মহন যদার্য 





অপরের 
হাতও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। 
জীব মাত্রের প্রতি যাবৎ আমরা ঘেই 
পরম: বিশুদ্ধ নিত্রভার প্রকাশ করিতে 
নাপারি তাবৎ আমাদিগের কদাপি প্রকৃত 
জখান্ুভব সম্ভব হইতে পারে না। কারণ 
বনের ঈর্ষা ছেষ ও হিংসাদি নিকৃষ্ট বৃদ্তি- 
গুলিই আমাদিগের কষ্টের মূল কারণ। 
এই পমস্ত জঘন্য মনোভাব নষ্ট করিবার 
প্রধান উপায় জীব মাত্রেরই প্রতি মৈত্রী- 
ভাব অবলম্বন কর|। ঈর্ষা দ্েষাদি ভাবগুলি 
আামাদিগের ইন্জ্িয়দোষ ও সংক্ষারদৌয 
জন্য ঘটিয়। থাকে | অতএব ইন্ররিয়গণকে 
বশীষ্ভূত করিয়া হৃদয়ে মৈত্রা।দি ভাব সং- 
স্থাপন করিতে না! পাঁরিলে মানব কি 
প্রকারে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম 
হইবেন । জম শঙ্করাচারষ্য প্রশ্মোভারে 
বলিয়াছেন। 


রন, “কে শক্রবঃ সস্তি,_ উত্তর, নিজেহিয়োণি। 
প্রশ্ন, কান্যেব নিকানি,_-উত্তর, জিভানি তানি” 


শিষ্য জিজ্ঞাস। করিতেছেন যে হে 
রি দিগার কি ইহার 
গুরু বলিলেন ঘে অবশীতৃত 
ইন্জিয়গণই আমাদিগের মহা 'শক্র। অ- 
খা মনুষ্যেরা ছুরস্ত ইন্দিয়গণের বশীভূত 
হইয়াই, সকল কার অসৎ কর্মে রত 
হইয়। পাপ বঞ্চয় পূর্বক কষ্ট পাইয়া 
থাকে! পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রকৃত 
মিত্র কাহার? : ইহার প্রত্যুততরে ওক 
বলিলেন যখন আমাদিগের ইন্জিয় ও 
ম্ম বশত হয়, তখন তাহারাই ঘিত্র। 
ঘর্ধাৎ ইঞ্জিয় জয় করিয়া মানবগণ সাধন- 
পথে অটল থাকিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ 


আমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 





তত 


গণ অপেক্ষাও মানবের পক্ষে পরমাস্থ 
অধিক উপকারী মিত্র ॥ 

যাহাই হউক,আপনার মনকে বশীতৃত 
করিতে ন! পারিলে অনুষ্যের দো নিবৃত্ধি 
ও কষ্ট লাঘব হইতে পারে না.। মনকে 
বশীভূত করিতে হইলে অভ্যাস ও বৈরা- 
গ্যের আবশ্যক হয় ॥, হিতাহিত বা! সত্যা- 
মত্যের বিচারই বিবেক বিবেক উপস্থিত 
হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হয়,এবং বৈরাগ্য- 
বলেই লোকে সংসার-ন্তরণা হইতে ভ্ঞাগ 
পান। বারংবার চেক্টাকেই অভ্যাস, 
বলে। পুনশ্চ বিবেক ও বৈরাগ্যের মহিত 
অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত. মৈত্রীভাব 
অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়েন। পাতগ্রল 
যোগশান্ত্রে লিখিত আছে “মৈত্রীকরুণ!- 
মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষ- 
য়ানাং ভাবনাচ্চন্তপ্রঘাদনমূ” ইহার তা 
পর্ধ্য এই যে যোগী স্থুখ দুঃখ পুণ্য ও 
পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী করুণ! 
মুদিতা ও উপেক্ষা, ভাবনা করিবে । কারণ 
এইরূপ সাধনের দ্বারা চিন্তের প্রসন্গতা৷ 
উপস্থিত হয়। পরের স্থখে সুখী ও পরের 
ছুঃখে ছুঃখী হওয়াকেই মিত্রতা বল! যায় । 
ধর্মমবলে মন সংযত করিতে না পারিলে 
মৈত্রীলাভ হইতে পাঁরে না) স্তরাং 
ধর্শও আমাদের মিত্র। এই জন্যই কথিত 
আঁভে “এক এব, সুহ্ৃৎ ধর্ম? ক্রমশঃ 


্রাহ্মদমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


প্র অতি) রা 

21, আদার প্রথম কার্যাপ্রশালী । 
এই ্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রাম- 
মোহন রায়ের “কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ছিল 
নাঃ তার জীবনের মহান্‌ লক্ষ্য ছিল যে, 





তু ঠা এই বশীভূত ইত্জিয়- * পৃথিবীর সকল লোকেই কলহ বিবাদ 














| পার করিস এক পুরাতন বা 
ঈশ্বরকে উপাসনা করে এবং পরজ্পর পর- 
স্পারকে ভ্রাত্ভাখে আলিঙ্গন করে| এই 
 জঙ্ষা করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া 
বাস করিলেন এবং এই সমাজমনি'র 
(বর্তমানে খাদি ত্রা্গসমাক) প্রতিষ্ঠা ক- 
রিয়া ত্রাঙ্গধর্ম বীজ বপন করিলেন। যে 
কোন ধর্শের লোক হউফ, এই ত্রাঙ্ষ- 
সমাজে আগিয়া এক ঈশ্বরের উপাধনা 
করিতে পারিবে ।” রামষোহন রায় ত্রাঙ্গ-- 
সমাজের যে অধিকার পত্র (00০6 99০৭) প্র- 
স্তত করিয়াছেন তাহার দুএকটা ধুল কথ! 
বিবৃত করিতেছি ।& 'ত্রাহ্মদমাজে আমিয়া 
সেই জগতের অক্টী-ও পাত! একশীত্র 
পরমেশ্বরের উপাসনায় ধীহার! ভদ্রেভাবে 
যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তীহীর। সক- 
লেই যোগ দিতে পারিবেন--মে বিষয়ে 
কোন রূপ পার্থক্য বিহিত হুইযে না। 
কোন প্রকার প্রস্তরমূর্ি, ছবি, প্রতিসুতি, : 
সমাজগৃহে রক্ষিত হইবে না) (কান 
প্রকার যাগযজ্ঞ। বা কান প্রকার 'আ- 
ছুতি প্রদত্ত হুইবে না) ধন্মার্থে বা আহা* 
রার্থে কোন জীবের বলিদান হইবে, না 
এবং জীবন-রক্ষার্ে নিতান্ত প্রয়োজন 
ব্যতীত কেহ এখানে আহারাদি করিতে 
পারিবে না। ব্যখ্যান, প্রার্থনা বা! 
সঙ্গীতে কোন প্রকারে কোন চেতন বা 
অচেতন পদার্থ, যাহাকে কোন মনুষ্য 
ঝা সম্প্রদায় পুজা! করে, এপ পদার্ধের 
নিন্দাবাদ থাকিবে না। এরূপ ভাবে ব্র- 
দ্ষোপাসন! নির্বধাহ করিতে হইবে, যাঁ 
হাতে নীতি, ধর্মাভাব প্রভৃতি, সরি 
সমূহ পরিপুষ্ট হয় এবং যাহাতে সকল 
চািহানের মধ্যে সন্তাব বি হয় হ্য়। 









জ্ানী, গুণী, 


হা পপ 





স্তত সপ্তাহে এক দিন হুইবে। আর কি 
বৈষয়িক, কি উপাসন! নির্ধ্ধাহক, সকল 
কার্ধ্যই, অধিকারীদিগের (74০ তস্বা- 
বধানে থাকিবে । 

তরাহ্গসমাজে যাহাতে খৃষ্টান মুসলমান, 
প্রভৃতি সকল মস্প্াদায়ডুক্ত ব্যক্কিরা আ- 
শিয়া ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ভনে নিখুত হয়েন, 
তজ্জন্য রামমোহন বায় বিশেষ যত্ব পাই- 
য়াছিলেন | যে দিন সাধারণ উপাসনার 
দিন ছিল না, ঘেই দিন কোন সময় তিনি 
খুষটান বালকগণকে সমাজে আনাইয়! 
ত্রক্মপ্রতিপাদক ইংরাজী গান শ্রবণ করি- 
তেন, অপর সময় বিষুগর ওন্তাদূ রহিম খাঁর 
প্রমুখাৎ ত্রন্ধসন্স্কীয় পারশী গান শবণ 
করিতেন। যে দিন সাধারণ উপাসনার 
দিন ছিল (প্রথমে শনিবার ছিল), দেই 
দিন সূর্য্য অন্ত হইবার কিছু পুর্বর্ব এক 
জন মহারাস্্ীয় ত্রাঙ্মণ সমাজের পার্গুহে 
পর্দার অন্তরালে উপনিধদ্‌ পাঠ করিতেন। 
তিনি রুদ্রাক্ষমাল। ও চন্দনবিভ্ৃতিবিস্ভৃষিত 
হইয়া আগমন করিতেন; তাহার নাঙ্গে 
একটী জলপান্র থকিত) তিনি আচমন 
প্রভৃতি কাধ্য যথারীতি সম্পন্ন করিয়া 
উপনিষদ্‌ পাঠ আরম্ত করিতেন । কেনো" 
পনিষদ্ই রামমোহন রায়ের অতি: গ্রিন 
ছিল ও তাহাই পাঠ কর! হইত। যে 
গৃছে উপনিষদ্পাঠ হইত, সেই গৃহে 


“কেবল রামমোহন রায়, 
সৃতি ্রা্ধণেরা উপবেশন করিয়া তাহা 
নি হু) বণ করিতে পাইতেন। শৃ্দিগের মে" 









০:৬৪ ॥ উৎসবানন্দ উপনিষদ 
ব্যাথা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন 
রায়ের. রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন 
এবং: কখনও. কখনও বেদাস্তদর্শনেরও 
ব্যাখ্যা করিতেন | : সঙ্গীত হইয়া দেই 
অমাজ ভঙ্গ হইত।৮.(১) 
দি ত্রাঙ্মনমাজের বর্তমান বৃদ্ধ 
গায়ক বিঝু”" ইহার প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই 
মঙ্গীত করি! আিতেছেন। তদানীত্তন 
প্রসিদ্ধ বাদক* গোলাম আব্বাস বাজাই- 
তেন। সেই দমাজের মধ্যে ত্রান্ধণ শৃ্র 
.. খুষ্টান, সুঘলমান, সকলেরই সমান অধি- 
কার ছিল; কিন্তু প্রায়ই বঙ্গবাদী ব্যতীত 
ছুএকজন করিয়া শিখ আদিতেন ও শ্রদ্ধা- 
ভক্তিসহকারে সমাজের কার্য্যে যোগ 
দিতেন। . 
পর্দার আড়ালে বেদপাঠ ছইত বলিয়। 
কেছ কেহ তাহাতে রামমোহন রায়ের 
সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় প্রাণ্ড হয়েন। 
আমরা কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হই না। তিনি 
বহুকছ্টে বেদপাঠে পারগ অথচ ত্রাঙ্গ- 
সমাজে বেদপাঠ করিতে সম্মত উক্ত মহাঁ- 
রায় তরা্মণকে পাইয়াছিলেন। উক্ত 
ত্াচ্মণ যখন শৃঙ্জদিগের সম্মুখে বেদপাঠে 


অম্মত ছিলেন, সে অবস্থায় ছুএকটা ক্ষুদ্র: 


বিষয় লইয়! ভাহাকে ত্যাগ না করিয়! রাম- 
মোহন রায় বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়া- 
ছিলেন। ইহাতে সাশ্পরদায়িকতা কিূপে 
শাধিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম 
না ঝামমোহন রায়ের যনের ভাব এই 





চি ॥ তং 
১৯ শক আ্গিন। রি 


লা 











টিউন 
৫৫ 
ছিল যে, একেশ্বরবাদ প্রচার হইলেই 
হইল, তৎসন্বন্ধ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মারা- 
মারি কর! ঠিক নছে_-ইহা। আমরা ভাহার 
ধর্মাবিষয়ক তর্কণন্বদ্ধীয় মত হইতে বুঝিতে 
পারি। তিনি বলেন “বিভিন্ন ধর্টোর 
প্রচারকগণ যে পরম্পরের মধ্যে কলহ- 
বিবাদ আনয়ন করেন, ইহা অতি ছুঃখের 
বিষয় । ধর্শালোচনাতে বিরোধী পক্ষের 
জ্ঞান ও ভাবের প্রতি সন্মাননা প্রদর্শন 
সরব্বথা। কর্তব্য 1৮1 ক্রমে ক্রমে পর্দার 
অন্তরালের আবশ্যকতা৷ রছিল না এবং 
তাহ। আপনাপনি উত্িপ্। গেল । 
৫1 স্তীশুজ্াদির বেদপাঠ। 

পচলিত হিন্দুসমাজে একটা ভ্রান্ত 
সংস্কার আছে যে স্্ীশুদ্রাদির বেদপা্ঠে 
অধিকার নাই। ইহা অনেকেই জানেন 
না যে বাকৃদেবী প্রভৃতি শতপত আ্ত্রীলোক 
মন্দ্্রী ছিলেন। আবার ত্রন্ধবাদিনী স্ত্রী 
লোকদিগের সহিত ব্রহ্মবাদী খষিদ্িগের 
তরহ্মবিষয়ক গভীর তত্বপূর্ণ কথোপকখন 
মকল বেদের অন্তভূ্ত হুইয়! গিয়াছে । 
সৈত্রেয়ী, গার্গী প্রস্থৃতি ঙ্গবাদিনীদিশের 
বিষয় কি ভারতবর্ষ কোনপ্রকারেই ভুলিতে 
পারে? ভ্্রীলোকে যখন বেদমন্ত্র রচন! 
করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কথোপকখন যখন 
বেদের মধ্যে সম্সিবিউ হইয়াছে এবং জ্রী- 
হৃদয়ের কত মহান্‌ ভাব কত লোকে প্রত্যক্ষ 
করিতেছে,তখন আমরা যি স্ত্রীলৌকদিগকে 
বেদপাঠে অধিকার ন| দিই,তাহীতে আমা- 
দেরই মুঢ় তা ও আত্মন্তরিতা প্রকাশ পাইবে। 
আমরা ভালরূপে বিচার না করিয়াই ভার- 
তের অবনতিকালের প্রচারিতপস্্শৃদ্র দবিজ- 
বন্ুনাং অন্ন শ্রতিগো রা প্রভৃতি নবীন 
আাটাধধ্যদিগের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া 


চট্টোপাধায় রীত। 


০ 









সর্বাপেক্ষা মান্য ও আদৃত হয় এবং সেই 
বেদে: বখন স্পন্ট দেখি যে পইদং মনা 
পন্থী পঠেং”,“বেদং পই্থ্যে প্রদায় বাচয়েত” 
বেদবাক্যানুমারে নারীজাতিকে বেদ পাঁঠে 
অধিকার দিতে অশ্রপর হুই নাবিক 
আমাদের স্বার্থপরতাকে | আ্্রীলোকের 
বেদ্পাঠ মন্বন্ধে যাহা বলিলাম, ছ্বিজেতর 
জাতি সমুহেরও বেদপাঠ সম্বন্ধে সেই সকল 
কথাই বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ 
যঙুর্ধেদে (২৬ অধ্যায়) স্পন্উই উল্লেখ 
আছে যে শুদ্র ও অতিশৃদ্র চণ্ডালাদিকেও 
বেদোপদেশ প্রদান করিবে । 
বাচং কল্যাগুখীবদানি জনেভ্যঃ। তরঙ্গা- 
রাজন্যাগ্যাংশুদ্রায় চার্ধ্যায়চ ্বায়চারণায়। 
ভ্রিয়োদেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াস- 
ময়ৎ মে কামঃ সমৃধ্যতা সুখমাদো নমতু ।৮ 
ঘেরূপ আমি কল্যাপীয় অর্থাৎ এঁছিক ও 
পারত্রিক বিষয়ের সুখকর ধথেদাদি চার 
বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে 
উপদেশ দিতেছি, তদ্ধপ হে অনুষ্যগণ, 
তোমরাও মনুষ্যমাত্রকেই বেদরূপবাণীর 
উপদেশ প্রদান, করিবে । : এই কল্যাণীয় 
উপদেশ তোমর! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য 
অর্থাৎ বৈশ্য তথা, শূদ্র, ভৃত্য. ও আতি- 
শৃদ্রাদিকেও প্রদান করিবে | যেরূপ আমি 

. বেদবিদ্যার উপদেশ করিয়। বিদ্বানদিগের 
নিকটে প্রিয় হইয়। রহিয়াছি এবং যেরূপ 





গ্যথেমাং 









পাঠ করিয়া ত্রাঙ্গণন্ধ লাভ গরিযাহিলেরন 
চাাল-কুলোন্তব মাতঙ্গ খবি মহান: বেদ 
ও চারি বর্ণে পূজনীয় হইয়াছিলেন 1৯ ক 
যুক্তিতে তো কাহারই বেদপাঠ স্ন্ে, কি 
কোন বিদ্যা শিক্ষা ধন্বন্ধে কোনই আপত্তি 
হইতে পারে না। তরাঙ্গাদমাজ একদিকে 
শান্ত্রধল, অপরদিকে আন্মপ্রত্যয়ের উপর, 
ফড়াইয়! স্থির করিলেন যে "ক্ধবিৎ ও 
তরচ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি 
কালবিশেষ, কি জাতিবিশেঁষের অপেক্ষা! 
নাই।*1 এই সত্যের সম্মুখে পর্দার অন্ত- 
রাল কোথায় অন্তহিত হইয়া! গেল। 
৬1 ক্রাঙধধর্ের প্রকৃত মন্তব্য কথা 
রামমোহন রায়ের গরন্থাবলী এবং ভাহার 
জীরনের কাধ্যকলাপ আলোচন! করিয়া 
তাহার থে ভাব দেখিতে পাই, ভক্তিভাজন 
যুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথায় 
েই ভাবটা স্থন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে, 
“যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা 
সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ 
কৌলিক প্রথা তাহা দেইক্সপই থাকুক, 
কেবল সেই সকল প্রচলিত, অনুষ্ঠানের 
শর পরিসিত দেবতাগণের উপাসনা 
রীনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হই- 









ঠতবে ক্রুমে জীবনের 

উপযুক্ত ভাবে গঠিত হইয়া 
রিকি চিত 
করিবে।  ব্রক্ষোপাসনা ছারা! জীবনকে 


স্রংস্কত করিলে ক্রমে জীবনের মকল 
নিব আলিবে। 
২ উম দেবেন ঠাহুবের শন ধ্ুভাব। 
বাহার করুণাঁধলে এই দীনহীন বঙ্গ" 
দেশে জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম ত্রাহ্মদমাজ 
স্থাপিত হইল, ভাহারই ইচ্ছাতে স্থাপ- 
ফিতার ইহলোঁকত্যাগেও ত্রাঙ্গপমাজের 


আন্তিস্ববিলোপ, হইল না) ীহারই প্রের- ; 


গায় আর এক ব্যক্তি তাহার ভার গ্রহণ 
করিলেন। শৈশবকালে মুর্ভিতে ঈশ্বর- 
(বোধ করিয়! তাহার পুজায় ইহার আন্তরিক 
অদ্ধা ছিল। একদিন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আঁ- 
কাশ মন্মুখে প্রধারিত দেখিয়া বুঝিলেন যে 
ইহার রচয়িত$ কোন পরিমিত দেবমুর্তি 


ন্দনের উত্তরে এই বিষয় সুন্দর রূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন--পপ্রথম বয়সে আমার নিকটে 
এই নক্ষত্রথচিত অনন্ত আকাশ অনন্ত- 
দেবের পরিটয় দেয়। একদিন শুতক্ষণে 
এই অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ 
টস প্রমারিত হইয়া প্রদীপ্ত 
] ভাহার 'আন্চর্্য ভাবে একেবারে 











নেত্র বিকশিত হইল বো আমার পাঠা- 
বন্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও 
নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের 
অদ্যকার লৌহার্দে বাধ্য হইয়া! হৃদরদ্ধার 
উদ্ঘাটন করিয়া, তাহা এখন ব্যক্ত করি- 
তেছি। প্রথমে এই জনস্ত আকাশ হইতে 
অনন্তের পরিচয় পাইলাঘ,যেন আবরণ ভেদ 
করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখ। দিলেন, 
যেন যবনিকার একপার্খ্ হইতে মাতার 
গসন্ধ বদন দেখিতে পাইলাম। নেই 
প্রসন্ন বদন আমার চিন্তপটে চিরদিলের 
নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে ।.প্রথম 
বয়মে উপনয়নের পর্ন প্রতিনিয়ত যখন 
গুহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চন] দেখিতাঁস) 
প্রতিবতসরে যখন ছুর্গাপুজার উৎ্গবে উৎ- 
সাহিত হইতাম, এতিদিন খখন বিদ্যালয়ে 
যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার: সিদ্ধেশ্ববীকে 
প্রণাম করিয়! পাঠের পরীক্ষ। হইতে 
উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাঁম ; 


৷ তখন মনের এই ন্িশ্বান ছিল যে ঈশ্বরই 


হইতে পারে না ইনি্যং কোন শভি- | রঞঞ০০০০৫৩২ 


রই চতুতুজা দিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু লেই 
শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের 
উপরে আমার নয়নযুগল উন্দমীলিত-হইল, 


৷ অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হুইয়া৷ মনের 
| পৌঁতলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে 


ভিরোহিত করিয়া! দিল। অমনি জানি- 
লাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরি- 
মিত হৃস্তের কার্ধ্য নহে, অনস্ত পুরুষেরই 
এই অনন্ত রচন11%% 
৮ ঈশ্বরের অস্তিত্বে নাস্তিকের সাক্ষ্য। 
নিস্তব্ধ শ্রহনক্ষত্রথচিত হুনীল 
আকাশের দিকে চাহিয়া! কাহার হৃদয় না 


* তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহারণ__ 


প্ত্যভিনন্বনপ ॥ 





ধাবিত হয়? নরহত্যাকাঁরী, ফরাধি 
. বিপ্ুধের ভীষণ বৈপ্লবিক ভাবের ক্রোড়ে 
-লারিতপালিত বীর নেপোলিয়নকে যখন 
কতকগুলি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের 
অনভ্ভিত্ব বুঝাইতে গিয়াছিলেন, তখন 
ভিন্ি সেই পুরাতন ও চিরনৃতন মুক্ত 
আকাশের দিকে হস্তগ্রমারণ করিয়া 
স্তাহাদিগকে তীত্র তিরম্কারের সহিত 
একটা কঠিন প্রশ ছিজ্ঞাসা করিয়া! নিস্তব্ধ 
করিয়াছিলেন--পকিস্ত কে এ সকল গ্রহ- 
নক্ষত্র স্থপতি করিয়াছেন ?” পাশ্চাত্য 
নান্তিরাদের প্রধান প্রচারক. ডেবিড 
হিউম একদিন জন্ধযাকালে নদীতীরে 
তাহার কোন বন্ধুর সহিত সান্ধ্য সমীরণ 
েবন করিতে করিতে সেই গ্রহনক্ষত্রপরি- 
বেষ্টিত আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন 
“এই সকল দেখিয়া কেছই অস্বীকার 
করিতে পারে না যে ইহার অক্টা এক 
মছান্‌ পুরুষ আছেন” 
৯। প্রীঘৎ দেবেজুনাখ ঠাকুরের বেদে শ্রদ্ধা 
রামমোহন রায়ের উত্তর কালে ষাহার 
্বন্ধেত্ান্ষনমাজের গুরুভার পতিত হইবে, : 
তিনিও এ মুক্ত আকাশ হইতে মুততস্বক- 





পের প্রথম আভান প্রাণ্ড হইলেন। পরে | 
১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে) কোন ঘটনা- 
সুত্রে শ্বশানে তাহার বৈরাগ্যের আবি- 
রব হইল। সহসা উদ্বাসীনের আনন্দ 
তাহার হৃদয়ে উত্থিত হইল | দেই উদ্া- 
সভাবের আনন্দে তাহার হৃদয় এমনি 
বিকশিত হইল যে লেরাল্রি তাহার চক্ষৃতে 


নে 





নি! আইল ন|। তাহার পর দিনে মে 
আনন্দ চলিয়া! গেল। তখন তিনি ঘোর 
বিষাদে অকুল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলেন। 
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রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমান্র 
তাহা কি মনের ভাবমাত্র ? সেই বাস্তবিক 

সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিষ্ক। 
যাহার এই প্রতিরূপ * এই প্রাকারে বুদ্ধির 
মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই 
আন্দোলন ও আলোচনাঁতে যখন তাহার 
অন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছইতেছিল, তখন হঠাৎ 
উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র তীহার হস্তে 
নিপতিত হইল | যখন প্রথম তাহাতে 
তিনি পাঠ করিলেন “ঈশাবীস্যমিদং সর্ব 
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন 
ভুষ্তীথাঃ মাগুধঃ কম্যস্থিদ্ধনং |” তখন 


. তাহার মন এক আনন্দময় নৃততন রাজ্যে 


প্রবেশ করিল। ইহার পূর্বে তাঁহার মনে 
এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দুশান্তে 
পৌত্রলিকতা৷ ভিন্ন নিরাকার নির্ধির্বকার 
সত্যস্বরূপের নির্দেশ নাই ॥ আমাদের 


: এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্িতীযং 


পরক্রন্মের কখন অর্চনা হয় নাই। পরে 


 বখন ভহার ভাবের প্রতিভাব উপনি- 
| যদের পত্রে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, «এই 


জন্ধাণ্ডের যে কিছু: পদার্থ সমুদা়ই 
ঈশ্বর দ্বার! ব্যাপ্য রহিয়াছে; তিনি 
যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ 
কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না” 
তখনই ভহার হৃদয় উৎসাহ ও আনলে 
উচ্ছণিত হইয়া উঠিল। তখ, 
উপনিষদকে সময় বেদকে 
অন্ধা আনিয়া আলিঙ্গন করিল। 
ভাহার কোন শাস্ে শ্রদ্ধা ছিল না, এই 








গ্যায় 

্য়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাঁবের 
গ্রতিত্বনি পাইয়া! কৃতজ্ঞতা সহকারে | 

উহার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। 

উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে তাহার 

আত্মা জ্ঞানলোপানে উন্নত হইতে 

লাগিল। ক্্রন্ধ বা. ইদমগ্র আসীৎ তদা- 


আনমেবাবেৎ অহং ব্রহ্ষাম্ম্ীতি।» 
পূর্বের কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপ- 
নাকে জানিলেন আমি তরঙ্গ । “সদেব 
সৌম্যেদমগ্র  আসীদেকমেবাদ্িতীয়ং।” 
ইহার পুর্বে হে প্রিয় শিষ্য ! সৎস্বরূপ 
পরত্রহ্ধ ই ছিলেন, তিনি একই অদ্ধিতীয়। 
পমতপোহতপ্যত স তপস্তপ্ু। ইদং সর্ববম- 
শ্জত যদিদং. কিঞ্চ।” তিনি আলোচনা 


করিলেন,তিনি আলোচনা করিয়া এই সমু; 


দয় যাহা কিছু ্থষ্টি করিলেন । “স যস্চাঁয়ং 
পুরুষে বশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ।৮ সেই 
যে ইনি, পুরুষে এবং & ধিনি আদিত্যে, 
তিনি এক। পুজ্যপাদ ভ্রীনৎ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বলিয়াছেন “এ কথ! বল! বাহুল্য 
যে উপনিষধদের ঘে সকল বাক্যে "যায় 
শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার,' তাহার 


ইহার | 
ছষ্ঈ-ন্বরস্বতী-ঘটিত মন্থর ও কৈকেমীর 


র. আনব থন্থে থম খণ্ডে হোড়শ অধ্যায়ে 











বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।” % 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
[ত্রয়োদশ প্রস্তাব) 


অযোধ্যাকাণ্ড। রামের বনবাষ | . 
অধ্যাত্ম রামায়ণোক্ত দেবগণ €প্ররিত 


দুদ্ধিবিপর্য্যয় এবং নারদ ও বশিষ্ট কর্তৃক 
পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে রামচন্দ্রের স্তবস্তির বি- 
ষয় বাঁজীকি রামায়ণে বিন্দুমাব্ উল্লেখ 
নাই। এ সমস্তই পৌরাণিক কল্পানা। 
বাজীকীয় রামায়ণে অযোধ্যাকাডের প্র- 
খম অধ্যায়ে আছে, যে রাজা দশরথ স্বদেহ- 
নির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিপুত্রকেই 
যথেক্ট ন্বেহ করিতেন ॥ তন্মধ্যে রামকে 
সর্বাপেক্ষা ভাল বামিতেন |: ভূতগণের 
মধ্যে যেমন স্বয়স্তর, সেইরূপ রামেরও 
গুপ অনন্যসাধারণ। ইহার পরেই ৭ম 


] শ্লোকে আছে রাম স্বয়ং নারায়ণ, স্থুর- 


যে সকল বাক্যে আমাদের আত্ম! “তরতি ৷ 
শোকং তরতি পাপ্নানং গুহাগ্স্থিভ্যে। ৷ 


বিযুজোহ্তো! ভবতি” সেই ঘকল মহা- 


বাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে 


মৎপথে অস্বতপথে লইয়া যাইতেছে। 
তাহার! কদাপি আমাকে প্রতারণা করে 
নাই। মেই মকল, মহাবাক্যে আমার 
অদ্ধা আরও দিনদিন গাঢ়ুতর হইতেছে । 
অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গুড় অর্থ 
কল আমার. আলোটনা-পথে- আসিয়। 





গণের অনুরোধে বলগর্বরবিত রাবগকে বধ 
করিবার জন্য মর্ত্যলোকে তাহার জন্ম 
কিন্ত এই প্লোকটির মৌলিকতা. সম্বন্ধে 
অবিশ্বাদ করিবার যথেক্ট হেতু আছে 
ইহাই রলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে হযে মুল 
রামায়ণের এই অধ্যায়ের পরবর্তী কোন 
প্লোকেরই ষছিত ইহার অর্থগত ও তাখ- 
পর্ধযগত সঙ্গতি নাই, এবং বালকাঞ্চের 
সহিত পৌরববাপৌর্ধ্য সম্বন্ধ নাই। মুল 
রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ভিতরেও পা- 
ঠকগণ অবতারত্বের গন্ধ পাইবেন না। 
রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মন্ত্রি- 


* তবোখিনী গ্ষিকা ১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ 





আম তাহাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করি । 
প্রস্তাবনা মাত্রেই চারিদিক হইতে আ- 
নন্দ কোলাহল উদ্িত হইল । দশরথও 
অভিষেকের আয়োজন করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু কার্ধ্য কালে সন্থরার কৌ- 
খলে ও কৈকেয়ীর নির্ববগ্ধাতিশয়ে রামের 
বনবাদ ঘটিল। এইথানে রামের চরিক্র 
সীতার পতিপরায়ণত। জ্যেষ্ঠের প্রতি 
লক্ষণের আনুগত্য প্রজাসাধারণের কা- 
তর ক্রন্দন যেরূপ জীবন্তভাবে স্থচিত্রিত 
হইয়াছে, তা! বাস্তবিকই কবিচূড়ামণি 
বাল্দীকির যোগ্য বটে) 
এইখানে আর একটি কথা বলিয়া 
রাখা আবশ্যক | সংস্কত মহাকাব্যে বিশে, 
বতঃ রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ কতক- 
সা চরিত্রের একত্রে সমাবেপ 


দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যান্য । 


জাতির কাব্য সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। 
কাব্যে যতই অধিক সংখ্যক উচ্্বলতম 
চরিত্রের সমাবেশ থাকে, ততই লেখকের 
অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক হয়। বি- 


দেশীয় কাব্য নাটকে ছুই একটি পুরুষ | 


_. চরিত্রের ও ছুই একটি নারী চরিত্রের নৈস- 
রক মাধুর্য ত আছেই, কিন্তু অবশিষ্ট 
চরিত্রগুলি নিশ্মদরের বলিয়া উদ্ববলচরিত্র- 
গুলি পাঠাকের মনে নহজেই মুদ্রিত হইয়! 
যার ও অন্তরকে বিমোহিত করে। কিন্তু 





(আধুনিক 
একটি বিশেষ ঘটনার বা. কোন একটি 
ভীবনের বিশে শ্রবন্থার যারাবাছিক ও 
সম্পূর্ণ চিত্র নয় বলিয়া যেমন ইতিহাঁস- 
শব্দ-বাচ্য,মহাকাব্যাদি শব্দের সেৰপ বাচ্য 
নহে। কিন্ত ঘদি কবিত্বাংশ ধরিতে হয়, 
এবং লেখকের প্রতিভার ও আত রচনা- 
শক্তির পরিমাণ করিতে হয তাহা হইলে 
রামারণ ও মহাভারত জগতে 'অতুলন। 
রামারণে রামচন্দ্রাদি আতর দশরথ 
রাবণ ইন্দ্রজিত প্রতোকোতে 
শৌধ্যবীর্য্যের আধিক্য এতই বিশ্ময়জনক 
যে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি কাব্যে 
নায়ক হইতে পারেন। মহাভারতে 
পঞ্চ ভ্রাতা তীগ্ঘ কর্ণ অভিমগূযু শ্রীকৃষ্ণ 
| শ্রস্থতির ভিতরে নৈসর্গিক গুণের এতই 





ৰ । বনোধিরিব আছে, যে ইহাদিগকে নায়ক 
৷ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত কাব্য নাটকাদি রচিত 


হুইতে পারে এবং অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যে 
ভাহাও রচিত হইতেছে। ভারবীতে পঞ্চ- 
ভ্রাতা ও দ্রৌপদ্ীর কখোপকথনে প্র- 
ত্যেকের মুখ হইতে পৌষ্ঠবৌদারধ্যবিশেষ 
শালিনী ঘে'সকল কথার অবতারণা করা 
হইয়াছে, যে তাহা পাঠে অবাক হইতে 
হর। বীরগ্রবর অর্জন মুধিষ্ঠিরকে সন্যো- 
ধন করিয়া! তাহাকে কৌরবদিগের বি- 
রুদ্ধে উদ্বোধিত করিবার জন্য যে সকল 
ুক্তি প্রদর্শন: করিতেছেন, যুদিষ্ঠিরের 
প্রত্যুত্তর পাঠের পূর্বে মনে হয়, যে বুঝি 
কেহ তাহাদের 'আার খণ্ডন করিতে পারিবে 
না। ি৬$/০২১১:.4০২7 





রন হাজ্জ চক্ষে না দে- 
যর দৃর্টিতে দেখ । কোথায় রাম 
ইবেন, সমুদয় আয়োজন প্রস্তত, 
সকল, উপকরণ সংগৃহীত্ভ। কিন্তু কৈ- 
কেরী অকালে পূর্বদপ্রতিজ্ঞাত বর চাহিয়া 
বলিলেন ; -দশরথের হস্তপদ রুদ্ধ হইয়া! 
গ্রেল। তিনি সত্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হইয়!. রামের বনগমন অনুমোদন করি- 
লেন। ঘটনাটি এমনই স্থকৌশলে 
বাজ্সীকি ব্যক্ত করিলেন ঘে দশরথের 
চরিত্রকে নিতান্ত কলঙ্কিত করিয়া পাঠ- 
কের স্বণ! ও বিদ্বেষ জাগাইয়া তোল! 
হুইল না। দশরথ পত্ীর অন্যায় অনু- 
রোধে যে গঞ্ছিত কর্টের অনুষ্ঠান করি- 
লেন, তাহা পাঠককে বুঝিতে দিলেন বটে 
কিন্তু পাঠককে দশরখের উপর স্বণাপূর্ণ 


দৃষ্টিপাত করিবার অবসর দিলেন না। কবি. 


ইহাই বুঝাইলেন, সমস্ত দোষ বিমাতা 
কৈকেয়ীর 3 রাজ| কি করিবেন; তিনি 
সত্যের বন্ধনৈ আঁবদ্ধ। তিনি পুত্রের বন- 
বাসের আদেশ দিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা 
করিলেন। রামচন্দ্র সত্য খণ হইতে 














কি বিশেষ দোষ উর তাহার উত্তর 
এই, পিতার চরিত্রকে বিবর্ণ করিয়া পুত্রের 
মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা এ দেশের রুচিসঙ্গত 
নহে। দ্বিতীয়তঃ পিতার চরিত্রকে কল- 
স্কিত করিলে রামচঞ্জ্রের উপর পাঠকের 
অশ্রদ্ধা জশ্মিত, মনে হইত যে: এমন 
মন্তিষ্ষহীন কামার্ড পিতার অন্যায় আজ্ঞা! 
প্রতিপালন করিয়া রামচন্্রও বাড়ুলের 
কাধ্য করিয়াছেন । লঙ্গমণ্ড মূলরামা- 
য়ণের একবিংশ সর্গে বলপুর্ববক রাজ্য 
অধিকার করিবার জন্য রামচক্দ্রকে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। দেখাহ। হউক রামচন্দ্র 
বনগমনই শ্রেষ্ঠ কল্প বিবেচন। করিয়া- 
ছিলেন। 

রামায়ণ পাঠে বুঝা যার যে জো্ঠদ্ব- 
নিবন্ধন পুত্রের রাজ্যাধিকার থাকিলে 







| বিশেষ কারণে তাহার ইতর বিশেষ 


করিবার ক্ষমতা পিতার খাকিত। এ- 
খানে ইহাও শিক্ষণীয় ঘে পিতৃকুল-নমা- 
গত পরিচারিক! আররন্বভাব। হইলে প্রা্ই 
তাহাদের দ্বার যে গৃহের শাস্তিভঙ্গ হইয়া 
থাকে কৈকেছি তাহার উক্জ্বল দৃষ্টান্ত । 
ধাহার! হিন্দুসমাজে একান্নব্তা পরিবারের 
পক্ষপাতী ভীহারা যেন ঈদ্ৃশ পরিচারিকাঁর 
স্বভাবাদি পূর্ব হইতে অনুসন্ধান করিয়। 
তাহাদিগকে গৃছে স্থান দেন। বিংশতি 
সর্গে আছে ঘে রামের বনগ্রমন ভীহার 


1 উপনয়নের মতর বৎসর পরে স্বটে। চতু- 


স্ত্িংশ সর্গে রাজা দশরথের ৩৫০ পন্দী 
থাকার উল্লেখ আঁছে। 

দেবান্গর মুদ্ধ বৈদিক সময়ে ষে অর্থে 
ব্যবহৃত হইত তাহা আমর! পূর্বে এক 
প্রস্তাবে আলোচন৷ করিয়াছি । মূলরামা- 
য়ণের অযোধ্যাকাগ্ডের নবম অধ্যায়ে এই 


 দেবাস্ুর যুদ্ধের উল্লেখ আছে। রাজা 






নূশরথ এই যুদ্ধে গাহত হইলে কৈকেন্দীর 
শুঞ্রষায় আরোগ্া লাভ করেন, এবং 
মহিষীকে ছুইটি বর দিতে প্রতিশ্রচত হন | 
কৈকের়ী এ ছুইবর রাজার নিকট অসময়ে 
প্রার্থনা করিয়া একবরে রামের, বনবাস ও। 
অন্যবরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ঘটান। 
রামারণের এই খানে অন্থরের বসতিচ্ছানের 
কতকটা আভাস আছে । মন্থরা, বলিতে- 
ছেল (অযোধ্যার) দক্ষিণ দিকে দগ্ডকারণ্য 
প্রদেশে বৈজযন্ত নামে একটি নগর আছে। 
তথায় তিমিধ্বজ নামে এক অন্থরের বাদ। 
ইহার পর নাম শঙ্বর। ইহারই সহিত 
পুর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ 
ঘটে। এই দেবান্থর যুদ্ধে রাজ দশরথ 
কৈকেয়ীকে লইয়। ইন্দ্রের সাহায্য করিতে 
গমন করেন। পাঠকগণ ইহা হইতে 
বুবিবেন যে ইন্দ্র অন্ততঃ রামায়ণের সময়ে 
মনুষ্যের অগম্য দেবতা ছিলেন ন|। আ-। 
মরাও পূর্ব এক প্রস্তাবে আভা দিয়াছি 
যে ইন্দ্র ও মহাদেব কোম ব্যক্তি বিশেষের 
নাম ছিল না। এ এ বংশীয় বীরেরা এ এ 
নামে অভিহিত হুইতেন এবং ততীছার! 
হিমালয়ের সাঙ্গিধ্য প্রদেশে সম্ভবতঃ রাজন্ব 
করিতেন । 

যৌবরাজ্যের পরিবর্তে দণ্ডকারপ্যের 
সমস্ত রাজ্য প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে 
বিদায় দিবার সময়ে দশরথের পরিতাপের 
সীম রহিল ন1 |: তিনি রামকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন, বস! গ্রীস্মকালে হুতা- 
শন যেমন তৃণ লতা সকল দগ্ধ করিয়া 
ফেলে তন্রপ এই শোকানল আমার হৃদয় 
ভেদ করিয়! উদ্থিত হইবে; তোমার অদ- 
শন বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে 3 
দুঃখ উহার কাষ্ঠ চক্ষের জল আনুতি এবং 
চিন্তাজনিত বাপ ধূমস্বরূপ হইবে । 
হমন্ত্রালিত .রখে আরোহণ করিয়া! 







পৌঁচিলেন॥ এইখানে বিাদণতি হের 
সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। জ্মন্তর প্রতি- 
নিৰৃতত হইলে তরখীযোগে তাহার! ভাগী- 
রথখীর দুক্ষিণতীরে আপিয়। উপনীত হুই- 
লেন। অদূরে গঙ্গাযদুন। সঙ্গমের প্রাবাহ 
৷ সঙ্বর্ধ শব্দ তাহাদের শ্রতিগোচর হইল । 
উহার অস্তর্কেরদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের 
আশ্রম। সেখানে যাইয়। মহ্র্ষির আ|তিথ্য 
শ্রহণান্তে ভাহারই নির্দেশ ক্রমে দশক্রোশ 
দুরে যমুনার পরপারে চিত্রকূট পর্ব্বতে 
গিয়। তাহারা আপনাপন কুটার নির্মাণ 
করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এদিকে হমন্ত্রকে প্রত্যাগত দেখির! 
দশরথের শোকের পরিপীম! রহিল না 
তিনি একেবারেই শোকপাগরে নিমজ্জিত 
হুইলেন। প্রামের শোক হেই সাগরের 
বেগ, নিশ্বাস তরঙ্গবহুলতআবর্ত, বাছু- 
বিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোলশব্দ 
বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী বাড়- 
বানল, কুজার বাক্য নক্রু কু্তীর, পরার্থিত 
বর তীরস্থমি এবং রামের নির্ব্বাপনই বি- 
স্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ নদীজলে 
সতত বিল এবং রাজার নেত্রনীরেই 
উৎপন্ন” । ৫৯ সর্গ। 

আমর! মূল রামায়খে যতদুর দেখিলাম 
তাহাতে অধ্যাত্বরামায়ণে!ক্ত “আমি রার- 
পের বিনাশার্থ আগামী কল্য মুনিবেশ 
ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্য গমন করিয়া সীতা 
উদ্ধারছলে ছুউ রাবগকে ষংবশে বিনাশ 
করিব” ইত্যাকার রামচন্দ্র সরববজতার 
















নয ছুষ্টনরদ্বতী খোরপার্থ 
দেবচক্রের গুপ্ত মন্ত্রণার সন্ধান পাইলাম 

1 মহধি ভরা কর্তৃক পূ্ণ্ষ- 
ভানে রামচন্দ্র স্তবস্তুতির কারণ দেখিতে 
পাইলাম না।. এ সকল অলীক ও অবা- 
স্তব ঘটনার উল্লেখ সুলরামায়ণে কিছুই 
নাই। অধ্যাক্সরামায়ণকার কল্পনা-গ্রসৃত 
বর্ণনায় রামচন্দ্রের দেবত্ স্থাপন করিবার 
্রয়াম পাইয়াছেন। উহীতে আছে রামচন্দ্র 
মহধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দণ্ডকারণ্যে 
আসিয়াছি, কোথায় গেলে সীতার মহিত 
সুখে বা করিতে পারি আপনি বলিয়! 
দিন। মহর্ষি চিত্রকূট পর্বত দেখাইয়! 
দিয়া কহিলেন আমি তোমার লৌকিক 
বাসস্থানের কথ। খলিতেছি, কিন্তু যেখানে 
তোমার নিত্যনিবাস তাহা! বলিতেছি। 
এই বলিয়া রূপকচ্ছলে যে কয়েকটি সুন্দর 
কবিতার অবতারণ করিয়াছেন, তাহা 
পাঠকবর্গকে উপহার দিয়! অদ্যকার প্রস্তাব 
শেষ করিলাম। 


নসজাপকে। নত ্বামেব শরণং গতঃ 
নির্ন্দো নিশ্পৃহত্স্য হদয়ং তে ক্মন্দিরম্‌। 
নিরহঙ্কারিণঃ শাস্তা ঘে রাগঘেষবিবর্জিতাঃ 
: অমলোষ্টাম্মকনকান্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্‌। 
্য়ি দত্তমনোবুদ্ধর্যঃ সন্ত: সদ1 ভবে, 
সবজি সন্ত করম যনতন্মনন্তে গুভং গৃহস্‌। 
. যোন ফোষটাপরিযং প্রাপ্য শরিষ্ংপ্রাপ্য ন ঘধ্যতি 
সর্ব মায়েতি নিশ্চিত্য ্বাং তজেত্তশ্ননো গৃহস্‌। 
ইভ্যাদি। 
দাস 
ধা স্বাহারা তোমার ভক্ত শরগাগত 
নিন স্াহাদেরই হৃদয় তো- 










সমদর্শী তাহা- 
য়ে তোমার বদতি। তোমাতেই 
নিবিষ্ট করিয়া যাহারা নখী 

তোমাতেই কর্কল অর্পণ 
জাহাদের নই তোমার গৃহ। 


পত্র 
খিনি প্রিয় বা অপ্রিয় 'লাতে হুট হুন 


মার মন্দির । ভবহার। নিরহঙ্কার শান্ত-. 








না এবং এ সকলই মায়াময় জানিয়া তো- 
মার ভজনা করেন তাহারই চি তো- 
মার নিকেতন । রা 

পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিবেন 
অধ্যাত্ম রামায়ণকারের নিকট রাম লক্ষ- 
খাদি উপলক্ষা মাত্র ; তাহাদের অবতার 
স্থাপন করিয়া বক্তব্য ধর্মোপদেশ সমূহে 
অলৌকিক বল আনয়ন করাই তাহার লক্ষ্য। 
শান্ত্রকারের প্ররুত অভিপ্রায় বুঝিবার 
দোষে পরবর্তী শান্ত্রকারগণের ও আমা- 
দের মধ্যে অবতার লইয়৷ যত গণ্ডগোল । 
অবতারবাদ মূল রামায়ণের ত্রিদীম! 
স্পর্শ করিতে পারে নাই । অথচ পোঁ- 
রাণিক সময়ে অবতার লইয' এত মারা- 
মারি। 


'আমর! প্রেরকের বিশেষ অন্তুরোধে এই পত্রধানি 
একাশ করিলাম। 


পত্র। 
পিতৃদেবসদৃশ পরম ভক্কিভাজন, 
শমন্হ্ি দেবেস্তরনাথ ঠাকুর 
মহাশয় প্রীচরণেযু। 
আর্ধা,_ 
বহুদিনের আকাঙ্ঞার পর সম্প্রতি ছুই দিন আপ- 
নার সাক্ষাৎ সন্দর্শন লাভ করিয়া পরম ও্রীতি লাত 
করিয়াছি। আপনার অন্রানত য্ধ, পরিশ্রম এবং অসা- 
ধারণ মনস্থিতা-বলে ব্াঙ্মসমাজের যে উন্নতি এবং 
মহোগকার নাধিত হই্থাছে, এবং তত্থারা! আমরা! যে 
ভান ও শিক্ষা লাত করিয়াছি, বল! বাহুল্য, আপনার 
শুভ সনারশনে সে সমুদয় ক্থরণ করিয়া! আনন্দার্জ বন্ঘরণ 
করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, আপনার সহিত আমা- 
দের ধর্মজীবনের যে কি নিগৃড় সবন্ধ তাহ! কিছুতেই 
বাক্ত হয় না। যখন থে অবস্থাক্স যেখানে কেন না 
থাকি আপনার নাম স্মরণে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ক্কতজ্ঞতা- 
ভরে আমাদের দ্ধ উদ্বেলিত: হইয়া উঠে। আজ 
মনে হইগ্নাছে প্রাণের এই ত্যু্চ ভাবগুলি অক্ষর- 
এখিত করিয়া! আপনাকে গা অর্ধ প্রদান পূর্্মক 
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আপনি ইহার নুপ্রতিঠা এবং সৌষ্টব সন্পাগনে যেরাপ 
অলোকসামান্ মনীষা! প্রদর্শন করি্গাছেন ভাহাতে 
আপনি বর্তমান যুগে ভারতের ধর্দসংস্থাপকগদবাচ্য। 
অনাদি-নস্ত মধো তাগধর্ম পরমেস্থরের স্ব বি- 
ধান। আপনি: এই সত্যরর্শের উপগেষ্টা, প্রধান 
আচার্ধা, এবং পূর্ব পূর্ব মহাজনগণের ত্তান্ ধর্্র ও 
সতা লাভের অন্যতম সহায় বলিয়া ধর্মনগৎ আপনার 
সহিত অঙ্ছেস্ত সন্ধে সন্বদধ। 

রাঙগবরশের প্রতিষ্ঠা এবং তাহার অবসথস্তাবী ফল 
বাহ্ষপমাজ এই উভয় পার্থিব জগতে আপনার অবি- 
নঙ্বর কীর্তি। ্রাহ্মদমাজের সংশ্রবে আপনার নিকট 
আমাদের খ্বগ অপরিশোধ্য। “তরাঙ্গধর্শ” এবং “তাহ্গ- 
ধর্রব্যাধ্যান” আপনার নিকট লাভ করিয়া আমরা 
সংসারক্ষেন্ছে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছি। এই 
ছুই অগুল্য ধর্াহিত্য সবার! আগাদের যে কি মহো- 
কার সাধিত হইক্াছ্ছে তাহা বর্ণনাভীত। প্রথমোক্ক 
খন্থের উপনিষত্থণ্ড আপনার মানস-ক্ষু-্রতিভাত 
স্থধিমল পারমার্িক তন্বজ্যোতির প্রতিচ্ছায়া-_শ্রতি- 
সুখে অভিব্যক্ত। সৌভাগাবান্‌ সাধকই জানেন ইহার 
বার সত্যসমূহ ছস্তর সংসার-প্রাস্তর-রলান্ত পথিকের বর্গ- 
ধাম প্রাণির স্থপ্রশস্ত মেতু। ছতীর গ্রন্থ ব্যাখ্যান__ 
ইহা থে কি শান্তি-স্থধা ভাগ কিছুতেই তাহার ব্যাখা। 
হু না। সতাই ইহা! আমাদের নিকট শ্বর্নথার উন্মুক্ 
করিয়া আমাদিগকে অমর-ধামের অযৃতরসাস্থাদনের 
অধিকারী করিয়াছে। 

বশ্মজীবনের বিশুদ্ধ মত ও বিশ্বাস আমরা! আপনার 
নিকটই শিক্ষা, করিয়াছি! াঙ্গর্শের সুল সত্য__ 
বীর _আপনার অনুপ্রাণিত, চিতের উচ্ছস। 
্রাঙ্মমমা্ে উহা মহাবাক্যূপে গৃহীত হইয়াছে। 
ক্যাপনি আমাদের এছিক পারজিক মলের সহায় এবং 
প্-প্রদর্ণক। আপনাকে প্রত্ক্ষ করিলে ভারতের 
টীম সর মুনিবিদিগকে প্রত্যক্ষ কর! হয় এবং 


শ্বরহাদ এদেশে ান্ব্থ অভিধাযসুগ্রতিচিত একরেন। 
সাধ জাতীগ ও সারকাভৌমিক সুখে বিঘিবন্ক করিয়া 








হইয়া অন্ধ শতাববী পূর্বে এদেশে হিনুধর্শের যে আখ্যান 
স্িক ছুর্গতি এবং নৈতিক ছুরদশা উপস্থিত হইছি 
আপনি মা ভাহারই সংস্কার দারা হিন্ছু সমান্জকে 
রা্ব্শের ভিত্তিতে সংস্থাপনের প্রণালী বিধিবদ্ধ ক- 
কিয়া ভারতের বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার পুর্ব 
বিরাট হিনুগমাজের পুনরস্থাদয়ের পথ স্ু্রশত্ত করিয়া 
রাখিরাছেন। এই জাতীয় ভাব মংরক্ষণ আপনার: 
বিচগ্ষণতা, স্থপরিণানদর্শিতা এবং উজ্দ্রণ তবিষ্যদষ্ির 
শক ৃ্টান্ত। এত্থারা, কার্যক্ষেত্রে আপনি অক্ষুঃ 
শ্রতিপত্তিভাজন হইয়াছেন। 

সদদাশয় ্রা্াবনুগণের মধ্যে যাহারা: বমাজসসকার- 
ব্যাপার ধর্নাধনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ জ্ঞানে এক 
সময় আপনার সহিত কা হইতে পারেন নাই, বছ- 
কাল পরে দেখা যাইতেছে যে ঠাহাদের অনেকে আপন 
নাদের ভরগরমাদ গণিক্আ। এ বিষয়ে আপনারই পক্ষ 
সমর্থন করিতেছেন। তাহার! বুঝিয়াছেন যে জ্ঞানো- 
স্নতিষহ জগতের অধিকাংশ লোক তরাক্ষধর্ের একেশ্বর" 
বাদভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্াবহ ভুমা পরমেঙ্থরের 
অর্জন এবং ধর্মনাধনের অন্রগগ বিষয়ে অভিন্ন ও 
একীভূত হইয়া এক আধ্যাত্মিক বিরাউি ম্মাজে গঠিত 
হইতে পারে বটে। -কিন্ক দেশতেদে খিভি্ন আচার 
ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি নির্ষিশেষে সমগ্র মানবমণডলী 
এক অভিনব বিরাট লৌকিক সমাজে গঠিত হইবে, ইহা 
অনস্তব। উহার! বোধ হয় এখন ক্বীকার করেন বে 










উৎসাহী বরাদ্ধ ছিলেন। হারা লিঙ্গ গারস্থা জীবনেও 
সংস্কার প্রবর্তন এবং গ্রহণ করিয়াছেন । তাহাদের 
পানা বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে ষে তাহার জাতীয় 
'ভাবগ্রক্কতির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রবর্থনক্নিত বিষম 
ক্ষপের দৃক্ষভোগী হুইন্া নিজেদের জভিজ্ঞতা ব্যক্ত 
করিয়াছেন এ বসথায় উহাদের লিখিত প্রবন্ধ যে 
অতীব সারবান্‌ এবং সমীচীন তাহার আর নন্দেহ হ- 
 ইতে পারে না॥ আশা হইতেছে ্া্ধমাজের অগ্রণী 
প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপনাদের কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিবেন।, সম্ভব, এই ছুই প্রবন্ধের সময় হইতেই 
সমাজসংস্কাবিষস্ে তরাঙ্মদসাজে প্রতিক্রিয়ার ্তপাত 
হইল। এখন কায়দনোবাক্যে আমাদের প্রার্থনা 
আপনি আরও দীর্ঘানঃ প্রাপ্ত হইয়া ত্রান্মসমান্ষের সেই 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, খান ঘাহাতে ত্রাঙ্ছমণ্ডলী বিজা- 
তীয় ভাবত্রক্কতিবক্িত হইয়া জাতীয়তা সংরক্ষণ পূর্বক 
আপনার প্রদশিত পথে অগ্রসর হইয়া ধর্সাধন ছারা 
নিক্গনিজ জীবনে ধর্মকেই জয়মুক্ত করিতে সমর্থ 


] 


কলিকাতা। 
চল! এপ্রিল, ১৮৯৬ ঘন। 


গভীরশ্রদ্ধাবনত, 
উগচরণ বমাঙার। 








কে আগমন করিসবাছিলেন॥ প্রচারক মহাশয় করেক 
বৎসর হইতে এদেশে এরচারাভিলাবে, আগমন, করিতে- 
ছেন এবং এই জে ভিনি এদেশে অনেকেরই নিকট 
সুপরিচিত হুইক্কাছেন ।. পূর্ব পুর্ব বরের ন্যায় 
এবারেও ধর্শোপদেশপ্ররণপিপান্স ভদ্র মহোদয়গণ তী- 
হার গুভাগমনে তাহার অনুতমগ রসনা-নিঃনততে বক্ৃতা 
শ্রবণে বিশেষ ব্াগ্রতা প্রকাশ কারেন। এবং তদছ- 
যারে অন্রত্য অভিনেতৃদবের বিস্তীর্ণ নাট্যশালান 
ভাহার বক্তৃতার স্থান নির্দিষ্ট হইগাছিল।. হূরভাগয- 
বশতঃ সেদিন রবিবার না গড়াক্স অত্রত্য কার্যালয় সমু 
হের সকল কর্মচারী বন্ৃতাগ্ যোগদান করিতে পারেন 
নাই তথাচ স্থামীন্জীর প্রতি অন্রত্য সাধারণ লো" 
কের এপ প্রগাড় আকর্ষণ যে একধপ অন্থপযুক্ত দিনেও 
অনেক শআফিসের কর্ণচারী ও কুলের ছা বক্তায় 
যোগ দান করিতে বিরত হয় নাই। বক্তৃতায় উপ- 
ক্রমণিকান্ স্থামীজীর বাবক পু বেদের করেকটা 





ঝোক স্থললিত স্বরে গান করেন। তৎপরে স্বাধীলসীর : 


সুন্দর বক্কুতা কমরস্ত হয়। এবার স্বামীজী “ধ্র্জীব- 
নের প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে এক হুন্দর ও স্ুললিত 
বনী প্রান ক্রেন। সাস্কত প্রাচীন ধর্শান্ 
হইতে বহুবিধ শ্লোক উদ্ধৃত কৃরিয়া তাহ! সনদের তাবে 
ব্যাখ্যা করেন। সংস্কত শান্সের প্রতি এদেশের লো" 
কের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা বর্তমান। সুতরাং এক শান্- 
প্রচারক স্বারা হে এ দেশের বিশেষ উপকার উসাখিত 
হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার নিশ্বল ও 
সরল চরিত্র ও ইঠার বেদশান্তে বিশেষ পাগ্ডিত্য 
সাধারণের অত্যান্ত আকর্ষণের সামগ্রী। সংস্কৃত ধশ্মু 
শাস্ত্রের ভিতরে. একেস্বরবাদিতা! মন্বন্ধে যে অতুল 
রদ নিহিত রহি্াছে শাঙ্গজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন তাহ! 
অতল জবাধি-র্ভে নিমগ্ন হইরা হিয়াছে। সংঘত- 
শান-গ্রধান দেশে এরপ প্রচারকের নিতান্ত রশ্নোজন। 
আমরা উপসংহারে এই প্রার্থন! করি যে ক্মাসাদের 
অনধার সামগ্রী সাদি আঙ্গসমাজ ও আমাদের ধর্মপিতা 
মহ কর্তৃক পরার বিভাগের এই অভাব ক্রমশ: বি 
গত হউক। 


সব চি বিনযাবনত দাস 
ইন গৌরী প্রসাদ মার 


্প 
ঞ 





শুদ্ধ উৎপাটিত নয়, একবারে দগ্ধ করিয়া, 
ফেলিতে হইবে । রঘুধংপাকাব্যে কালি, 














রিপুর মধ্যে ক্রোধ এক প্রধান রিপু। এই, 
ক্রোধ প্রবল ঝটিকাঁর ন্যায়। আকাশ 


প্রান্তে একটু কালমেঘ উদয়ের সঙ্গে মঙ্লেই ৷ 
যেদন ঝটিকা, উত্থিত: হইয়া! প্রকৃতিকে | 


বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে, প্রক্কৃতির সুন্দর 
্ন্দর ফুল ফল তরু. লতা প্রস্ৃতিকে 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় ক্রোধ রূপ প্রবল 
বাতা তেমনি হদীকাশে উত্থিত হইরা, 
তত্রস্থ সমস্ত অত্যুন্নত সন্ভাব একবারে 
নষ্ট করিল ফেলে। কি, ছুর্দিনই তখন 


সেখানে, উপস্থিত-কি ঝণ্থাবাত--কি 


বজ্রপাত! সেই বজরাগ্নির উত্তাপে ক্রোধী 
উন্মন্ত হইয়া উঠে। তখন তাহার কর্তৃব্যা- 
কর্তব্য হিতাছিত জ্ঞান লজ্জা ভয় মকলি 
অন্তর্থিত হয় |. তাহার মুখমণ্ডল তৎকালে 
অতি বিকট ও বিকৃত হুইয়া উঠে॥ তখন 
যদি মে দর্পণে আপনাকে ০দখিতে পায়, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে স্তত্তিত হইয়া 
যায়। সেই বিষম সময়ে তাহার রসনা 
হইতে অতি কুৎসিত শল্লীল কঠিন ও 
ম্মভেদী বাক্য সকল উচ্চারিত হয়। 


তখন লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। তখন: 


পিতা মাত! ও অপরাপর গুরুজনেরও 
অবমাননা করিতে মে অংকুচিত হয় না। 
সকল অপেক্ষা গুরুতর পাপ যে নরহত্যা 
ও আত্মহত্যা তাহাও তাহার দ্বার সহজে 
অনুষ্ঠিত হয়। বিন জ্ঞানী ব্যক্তিও এই 
. জ্ষোথের বশীভূত হইলে অপদার্থ হইয়া 





অভাবে হয়ত তাহাকে চিরজীবন অস্থখী 


বাক্য নিত কারা নকল শ্মরণ-পথে 
উদ্দিত হওয়াতে তাহাএক পুনঃ খুন 


তচতনা হয়, 
এমন কর, আর করিব না বলিয়া তখন 
যিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এবং যাবজ্জীবন 
তাহা! প্রতিপালন করিতে প্রাণপণে চেক্টা 
করেন, তিনিই বীচিয়া যান। তিনিই 
জীবন্ত স্তর হস্ত হইতে রক্ষা পান। যে 
কঠিন-ছদয় ব্যক্তি তাহা না করে, তাহার 
যন্ত্রণার আর শেষ থাকে না। চির জীবন 
তাহাকে স্বলিতে হয়। প্রচ্ছন্ন অগ্নির স্যার 
তাহার হৃদয় হইতে দিব! রাত্রি এক গৃঢ় 
যন্ত্রণার ধুম উত্থিত হস্য়া তাহার চক্ষের 
ও বঙ্ষের পীড়া উৎপাদন করে। অতএব 
এই ক্রোধকে কোন রূপেই পোষণ করিয়া 
রাখা উচিত নয়। ক্রোধের প্রথম জা- 
ক্রমণের বেগ মন্দীসূত হইলে, শক্রুকে 
চিরদিন কষ্ট দিবার ইচ্ছা যখন স্থায়ী 
রূপে হ্বায়ে উদিত হইতে থাকে, তখন 
বলপুর্ব্বক এই অসদিচছাকে দূর করিতে 
হইবে। তখন নানা বিষয় মনে মনে 
বিচার করিতে হইবে। তখন দেখিতে 















প্রকৃত! (বিবেডিভ হয তবে কৌশল 

জমে প্রা্তীকার সাত্র প্রার্থনীয়। প্রতি- 
হিংসার কি ফল? তাহ। হইলে তোমার | 
অগরাধ শত্রু হইতেও অধিকতর হইবে । 
শত্রুকে চিরশক্র, করিয়া, রাখা অপেক্ষা 
তাহাকে বন্ধু রূপে পরিণত তাই যুক্তি 
বংশ: 

ক্রোধ দমনে কুতকার্য্য হইতে হইলে, 
এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিতে ই 
হুইবে। প্রতিপক্ষ ক্োধ-পরবশ হুইয়া 
অতি কঠিন বজ্জ্রমম কথা। কছিলেও তুমি 
একটি কথাও কহিও না। পূর্ব হইতেই 
সাধনা দ্বার! রাক্মংযম অভ্যাস করিয়া 
রাখিতে হইবে. শত্রুকে দময় দিবে 
সমরে তাহার চৈতন্য উদয় হইতে পারে | 
অনুতাপও আিতে পারে। যদি ইহাতে 
কৃতকার্ধ্য না” হও, বিচক্ষণ ব্যক্কিদিগরকে 
মধ্স্থ রাখিয়! বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা 
করিবে। ..কদাচ ক্োধ-সর্পকে হুদা, 
উদ্যানে পুষিয়া রাখিবে না। সেই জ্ঞা- 
নী কথাই যথার্থ, ফিনি বলিয়াছেন 
“দরধ্যান্তের পূর্বেই তোমার ক্রোধ যেন 
অন্তমিত হয়।” সততই ক্ষমা অভ্যাস 
করিবে । ক্ষয়, নদীর উপর সেতু স্বরূপ । | 
উহা স্বহস্তে -ভাঙ্গিয়া দিলে আপনারই 
চলিবার পথ ভাঙা দেওয়া হয়। অর্থাৎ 
মোদের সকলেরই অন্যের নিকট অপ- 
রাণী হইবার মন্তাবনা আছে। সুতরাং 
আমরা আপ কোন সময়ে 












শক্তকে প্রগ-পথ 
করিয়া দিও | তাহাকে (কান মতে স্মরগ- 
পথে আসিতে দিও না। ছদিস্থিত দুষ্ট 
ত্রণকে উদ্মলিত করিবার (এই এক অভি 
উত্তম উপায়। তাহাতে যখে্ট শাস্তি 
অনুভব করিতে পারিখে। আর যদি 
একান্ত শক্রকে স্মরণ কর তবে তাঁহার 


৷ শুভ বুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 


করিও । ইহা! সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ উপায় । 
ইহাতে উভয় পক্ষেরই অঙ্গল সাধিত 
হইবে। ল্মরণে রাঁখিও ভ্রম প্রমান, 
মনুষ্য প্রকৃতিতে সহজে ঘটে। ক্ষমা দেব- 
প্রকৃতির লক্ষণ। অতএর আমরা যেন 
দেব-প্রকৃতির অনুকরণ করিয়। সুখী হই । 
আর একটি কথ এই, সর্বদা ক্ষমাশীল 
লোকের সংসর্গে খাকা ও উহাদের জী- 
বন চরিত পাঠ করা৷ উচিত। ধর্সারাজ 
যুধিষ্ঠির, মহাত্মা সক্রেটিস ও প্রাতঃম্মরণীয় 
অশোক রাজার পুত্র কুনীল প্রস্ভৃতির জীবন- 
চরিত পাঠে কাহার হৃদয়ের উৎকর্ষ না 
সাধিত হয়? ছুর্ষেযাধন চিরজীবন ধর্- 
রাজকে দগ্ধ করিল, জেন্টিপি আজীবন. 
সঙ্রেটিসকে যন্ত্রণা দিয়া অন্ুধী করিল, 
কুনালের-বিমাতা তাহার ছুই চক্ষুঃ উৎ- 
পাটন করিয়! তাহাকে চির-মন্ধ করিল। 
তথাপি তাহাদের ধৈর্য্যের অবসাঁন হইল 
না। অতএব পর্রন্ষের সহিত যোগ সা- 
ধন করিতে হইলে, আমাদেরও এরূপ 
ধৈ্য্যশীল, সংযমী অক্রোধ, এবং ক্ষনা- 
শীল হইতে হইবে । নতুবা! ব্রক্ষন ধন 
অসাধ্য হইয়া উঠিবে। প্রশান্ত আল্ম'- 
তেই পরমেশ্বর আবিষ্থৃতি হইয়া! খাকেন। 
অন্যত্র তিনি প্রকাশিত হয়েন না। 

হে পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া 
আমাদিগকে আত্ম-সংষস শিক্ষা দাও। 
আমর! অতি ছু্দল। কতবার প্রতিজ্ঞা 





হে দয়াময় ! কৃপা করিয়া তোমার অ- 
নম্ত শক্তির একটুখানি আমাকে দাও, 
খাহার সাহায্যে ক্রোধ-শক্রর সহিত সং 
- থাম করিয়া, আমি তাহাকে চিরদিনের 
জন্য দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেলিতে পাঁরি। 

ছেদেব! রিপুকুলের খরতর তাপ 
মার সহ্য করিতে পারি না। স্শীতল 
ছায়া তুমি--তুমি যে যুড়াইবার স্থান__ 
হুমি আমাকে তোমার চরণের স্বশীতল 
ছায়ার স্থান দান কর। আনাথনাথ ! জার 
সংসার-ন্্রণা মহ্য করিতে পারি না, 
তোমার স্সেহময় হস্ত একবার আমার দগ্জী 
খত্মায় রাখ, আমি কিন যন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত হই। কোথা তুমি_কোথা তুমি! 
দেখা দাও--দেখ] দাও। আমাকে উ- 
দ্বার কর। 

& একমেবাদ্িতীয়ং। 


্রাহ্মমমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


কের অনু) 
+১*।  তক্ষবোধিনী সভ]। 
বেদের প্রতি মুর্তিমততী শ্রদ্ধা ঘখন 
প্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘন্তরে প্রবেশ 
করিল, তখন তিনি বেদবেদান্ত অধ্যয়নে 
মনোনিবেশ করিলেন এবং 'প্রধানতঃ শী- 
ভরের নিগু তত্বালোচনা দ্বার! ব্রহ্াজ্ঞান 
প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৭৬১ একে ২১ 
শাশ্থিনে একটা সভা স্থাপন করিলেন। 


ৰা কোথায় গিয়া পড়ি, ছে সর্বশকিমান্‌__ 





টা ভ্রীশ- 

মিত্র, রাম- 
গোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্য মান্য ধনী 
বিদ্বান ব্যক্তিগণ ইছার মত্যজে্ীতুক্ত হই 
ক্লাছিলেন | (২): 


& 


টা 


. তত্ববোধিনী সভার প্প্রথমে দশজন 
মাত্র গভ্য হয়। ইহার সমস্ত খরচের 
নিশি প্রত্যেক সভ্যকে স্বন্ব আয়ের 
গৌষাট্ট ভাগের এক ভাঁগ অর্থাৎ টাকায় 
এক পয়সা করিয়! দিতে হুইত | প্রথমে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষ গছ এবং 
সর্বশেষে সমাজগৃহ স্থানান্তরিত হষ্্বার 
পূর্বের ৮ রমানাথ ঠাকুয়ের ভবনে ইহার 
অধিবেশন হইত । উক্ত শকের ১৮ই অগ্র- 
হায়ণ তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই 
সভার সত্যত্রেশীদুক্ত হুদ। এক দিবস 
সন্ধযাকালে তাহার সমভিব্যাহারে ৬ অক্ষর 
কুমার দর্ত মতা দেখিতে যান । এ প্রদঙ্গে 
মহানুভব দেবেজ্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
পরিচিত হন। *. ৮: ইহার অব্যবহিত 
পরে তিনি তন্ববোধিনী সভার সভ্য মনো" 
নীত হন 1” (১) ১৭৬১ শকে ইহার বাধ" 
সরিক আয় ২৪৭৩ টাকা! ছিল, ১৭৬৭শকে 
৩৪৭৬ টাক! হইয়াছিল । 





.. তাহার নাম হইল তন্ববোধিনী সভা । “এই 





যখন ততবোধিনী সভা তত প্রবণ 












হস্তক্ষেপ করিবার চে করিয়াছিল। কিন্ত 
জয়ে পতন্ববোধিনী সত] নব্য দলের ধর্ম 
প্রণালী সংশ্াপিত করিলেন এবং একজন 
বিজ্ঞ বাঙ্গালী (৬ রামগোপাল ঘোষ) 
ভারতবরধীয় গভার সভাপতি হইয়া! রাজকাধ্য 
বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন (৩) 

প্রথম প্রথম তত্ববোধিনী সভা! ও ত্রাঙ্গ- 
সমাজ পৃথকৃভাবে একই উদ্দেশ্য সাধন 
করিতেছিল। ক্রমে ১৭৬৩ শকে ত্রাঙ্গা- 
খগাজের মহিত তত্ববোধিনী সভার মিলন 
সাধিত হইল। এই মিলন যঙ্গদ্ধে শ্রীমৎ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-_পত্রাঙ্গাসমা্ের 
গহিত তদ্ববোধিনী সভার ধোগের গ্রে 
্রাক্মলমাজ যেন অবসন্ন হুইয়া আপি- 
তেছিল--স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার 
যতদুর চুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়া" 
ছিল। যখন তত্ববোধিনী সভার সহিত 
তাহার পরিণয় -হইল,তখন তাহার প্রাণ- 
ষঞ্চার হুইল । ১৭৬৩ শকে তত্ববোধিনী 
সভার সহিত যোগ নাহইলে ব্রাক্মাপমাজের 
কি পরিণাম হইত তাহা বলা যায় না। 
হয়তো আমর! ইহার কিছুই দেখিতে 
পাইতাম ন1। 


ইংরাজী বিদ্যালগ্ন ছিল, খামরা সেখানে | 
অধায়ন / ॥ কিন্তু তাহা এখন 
কোথায়? হয় তে! ভ্রাজ্দপষাজের দশা 


৷ সনাকারধয ত্রাঙ্মপমাজ গ্রহণ করিবে এবং 





০০৮১২১ তব্বোধিনী সভার 





০ 





দ্বারিত হইল-যে জানা উপা- 


তত্ববোধিনী সভা! ত্রাক্মমমাজের তত্বাব- 
ধারণ করিবে। সেই অবধি তন্ববোধিনী 
মভার মালিক উপাপনা রছিত হইয়া তা" 
হার পরিবর্তে প্রাতঃকালে ত্রাঙ্গপমাজের 
মামিক সমাজ ধার্ধ্য হইল এবং ২১ শ্া- 
শ্িনে তন্ববোধিনী সভার ফে সাম্বংসরিক 
উপাঘনা হইত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
ত্রাঙ্মঘমাজ যে দিবলে এখানে উঠিয়া আ- 
ইসে, মেই দিবম ধরিয়া ১১ মাছে সান্ছং- 
সরিক ত্রাঙ্গনমাজ পুনর্ববার আরম্ভ হ- 
ইল।৮ (8) 

এখন হইতে ত্রাঙ্মপমাঁজ উপাসনাসভ| 
এবং তত্ববোধিনী প্রচারণা হইল । এই. 
মিলনের পূর্বেই তত্ববোধিনী ঘতার সং- 
স্থাপক ত্রাহ্মপমাজের গুরুভার স্বীয় ্কদ্ধে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
১১। তন্ববোধিনী পত্রিক! ও ৬ অঞ্গত়কুমার দত্ত । 

ক্রমে ১৭৬৫ শকের ১ল! ভাদ্রে ব্রাঙ্গ- 
মমাজ ও তত্ববোধিনী সভার মুখপত্রম্বরূপ 
তন্ববোধিনী পত্রিক। প্রকাশিত হইল। 
পকোন্‌ ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার 
অর্পন করা যায় এই গুরুতর বিষয়টা সভার 
বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্ষিশ্নীকৃত হইল 


রামমোহন রাজের এক | ফে,পরার্থাগণ “বেদান্ত ধাানুরাগী সঙগযাস : 
1 ধর্মের এবং মন্্যানীদিগের প্রশংমাবাদ* 


1 এই বিষয়টা অরলম্বন পূর্বক এক একটা 


প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনীথ ঠাকুর মহো- 
দয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। বাহার 

প্রবন্ধ সর্কেোৎকৃউ হইবে তিনিই স্পা- 
দকের পদে অভিঘিক্ত হইবেন। ভবানী- 
চরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত এভুতি কৃত- 














গিতা হয়। ক্ষ বাবুর প্রবন্ধটা সর্ব 
রুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হুইল, ইনিই এঁ- 
: কার্যে নিযুক্ত হন।” তখন এই পদ 
; খ্রস্থ-সম্পাদকের : পদ বলিয়া] উল্লিখিত 
হইত। ২) সু 

এই পত্রিকাতে ত্রাঙ্মনমাজের বক্তৃতা, 
এবং ক্রহ্ষজ্ঞানের আকর উপনিষদাদি 
শান্তগ্রস্থ সকল ও তাহার ব্যাখ্য। প্র- 
ভূতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহাতে 
ভারতীয় পুরাতত্ববিষয়ক প্রবন্ধ সকলও 
প্রকাশিত হইতে লাগিল, কারণ ভারতীয় 
শাস্রস্থের সহিত. ভারতীয় পুরাতত্বও 
বিশেষ ভাবে জড়িত | তত্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রকাশ উপলক্ষে উহার প্রথম সংখ্যায় যে 
ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 
এত উৎরুষ্ট যে আমর! তাহ! সমগ্র উদ্ধৃত 
না করিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। 

«কোন নুতন পত্র শ্রকাশ হইলে মেই 
পত্র প্রকাশের তাৎপর্য অবগত হুইতে 
অনেকে.সভিলাষ করেন অতএব তত্ববো- 
ধিনী সভার অধাক্ষেরা যে স্বভিগ্রায়ে 
এতৎপন্িকার স্থপ্টি করিলেন তাহার স্থূল 
বৃস্ান্ত এম্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা 
যাইতেছে। 

“তত্ববোধিনী দভার গ্সনেক সভ্য পর- 
স্পর দুর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় 
উপস্থিত কায সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন 
না, লৃতরাং ্রহ্াজ্ঞানের অনুশীলনা এবং 
উম্নাতি কি প্রকারে হইবেক £ অতএব 
ভাহারদিগের?এ সকল বিষয়ের অবগতি 
জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত 
কার্য্যবিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক। 

“অনেক সভ্য দুরদেশ বশতঃ বা শরীর- 





(২) অক্ষ চনলিত ভীনকুডচন্্র বিশ্ব প্রণীত। 


]. ক আকাল মধ্যে যে ইহার ৮০৭০1 গত বহতা কোর 








অথবা অন্যকোন দৈববিপাকে : 
উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ 
তহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যা- 
খ্যান সময়ে মময়ে এই 178 
টিত হইবেক। 

“মহাস্থা শ্রীযুক্ত রাজা রামফোহন রায় 
কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে দকল গ্র্থ প্র- 
সতত হইয়াছিল তাহা এইক্ষাণে সাধারণের 
অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাঁহার মর্ঘ 
জানিতে বৃলন1 করেন, অতএব দেই দকল 
গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে 
্রচ্মজ্ঞামের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রি- 
কাতে উদ্ধৃত হইবেক। পরক্রহ্ষের উপা- 
সনার প্রকার এবং তাহার স্বব্ধপ লক্ষণ 
জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বেবোপালনা হইতে পর" 
্রন্ষের উপাসনা সর্বেবাৎরুষ্ট হইয়াছে 
ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের 
শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক । বিচিত্র 
শক্তির মহিম! জ্ঞাপনার্ধে ন্ট বস্তর বর্ণনা 
এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকা- 
শিত হইবেক। 

পকুকণ্্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না 
থাকিলে ত্রহ্ষজ্ঞানে প্রতি হয় না, অত- 
এব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে দিরৃতি 
থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিগুদ্ধ হর 
এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক। 

“বৈষয়িক সম্ধাদ পত্রে পরমার্থঘটিত 
রচন। প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক 
জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদ্িগের অভিলফিত 
রচনা! প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অত- 
এব এই পঞ্জিকা প্রকাশ হইয়া তাহার" 
দিগের নে িক্নত! এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল 
এবং সর্ববসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান 
আলোকের প্রকাশ হাহ” 


হইল। 








শা 


: আস্মপমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


লে 


শত 













 পএই অমুলা পাত্রিকা তাহার চিরজীবন 
এক বৎসর কাল পথ্যন্ত প্রতিমাের প্রথম 
দিবসে উদ্দিত হইয়া! তত্ববোধিনী সভার 
মভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের 
মনোরঞ্ুন করিবেন। যদি এট 
স্নেহের ঘ্বারা এই পত্রিকার পরমাযু বৃদ্ধি 
হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া | 
যাইবেক |” (১) । 

এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশ হইতেই ] 
« অক্ষয়কুমার দত ইহার সম্পাদ কতা-তার 
প্রাপ্ত হয়েন। “তত্ববোধিনী যে শুদ্ধ ধর্মা- ] 
প্রধান পত্রিক! না হুইয়! সাহিত্য, বিজ্ঞান, । 
ইতিহাস, জীবনচরিত, দর্শনশান্্ ইত্যাদি; 
রি ্ুরি উপাদের জ্ঞানময় বিষয়ের | 
আধার হইয়া উঠে, তাহা অক্ষয় বাবুরই 
একাস্তিক উৎসাহ, আন্তরিক চে্টা ও | 
প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল। 

১৭৬৫ হইতে ১৭৭৭ শকাব্দ দ্বাদশ 
বর কাল একাদিক্রমে ইনি সাতিশর 
নৈপুণ্য মহকারে পাত্রকার সম্পাদকতা 
কারধ্য নিষ্পা্দন করিয়া উহ্াকে কতদূর ৷ 
শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ও পরম পদার্থ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, ও তদ্দার! বঙ্গদেশের এমন 
কি, ভারতবর্ষের কীদৃশ শুভসাধন হইয়াছে, : 
য়ে কথ! সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে কখন ; 
তিরোহিত হইবার নূয়। পূর্বে বাঙ্গালা 
ভাষায় এব্প প্রগাঢ় রচনাবিশিষ্ট পত্রিকা 
বিদামান ছিল না।” (২) 

তন্ববোধিনীর প্রতি অক্ষয় বাবুর এত 
দুর লে জন্মিয়াছিল যে, যদিও “তত্ব- 
বোধিনী পত্রিক! সম্পাদন দ্বারা অক্ষয় 
ধার্র'আর কিছু অধিক হইত না, কিন্ত 








বু ববোধিনী পরিকা ৯ম সংখ্যা ১৭৬৬ শক, 
। 





তিনি তৎুপ্রতি ভ্রাক্ষেপ না করিয়া! কার্ধ্যা- 
স্তর পরিহার পূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতি- 
র্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন । এঁ চেষ্টা! মফল 
করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ 
অধায়ন করেন, ফরাসীভাবা শিক্ষা করেন, 
এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া ঢুই 
বদর কাল রসায়ন ও উত্তিদৃশান্ত্রের উপ- 
দেশ গ্রহণ করেন ।” (৩) 

পতন্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ 
জন গ্রাহক ছিল; তাহা! কেবল এক অক্ষয় 
বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি ৫স 
সময় পত্রিকা সম্পাদন না করিতেন, তাহ! 


। হইলে তত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি 


কখনই হইতে পারিত না পুনর্ববার ই- 


। হাতে নৃতন প্রাণের সঞ্চার চাই; তখন 


ইহার আদর আরো বৃদ্ধি হইবে” (৪) 
অক্ষয় বাবুর যত্ধে যে তত্বুবোধিনী প্রি- 
কার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহ 
তত্ববোধিনী সভা প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার 
করিয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
“থরস্থসম্পাদক ও খ্রস্থাধ্যক্ষদিগকে ধন্য- 
বাদ দেওয়া যায়, কারণ তীহাদিগেরই 
বিশেষ পরিশ্রমে গত বৎসর তত্ববোধিনী 
পত্রিকাঁর উৎকর্ষ হেতু মভাঁর উন্নতি হই- 
য়াছে।” এই প্রস্তাব ১৭৭২ শকের ৪১ শে 
বৈশাখ তারিখে তত্ববোধিনী সভার লান্বং- 
সরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পোধকতায় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন 
গঙ্গোপাধ্যায়ের অবতারণায় গৃহীত হয় । 
কিন্তু “অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেক্দ্র- 
নাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট 
অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। 
তাহারা তাহার লেখ! প্রথম প্রথম বিস্তর 


ও) বাঞ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য ভরীামগন্তি 


- ) স্তাসনরস্থ এরনীভ। 


(৪) পঞ্চবিংশতি বৎসয়ের পরীক্ষিত বৃতবাস্ত। 


[1 





|. ভীত হই অসাধারণ প্রভার দীপ্তি পান. 

: ইয়াছিলেন।* (১) 

.. ততত্ববোধিনী পত্রিকার পূর্বোক্ত ঘো- 
বগাপত্রে রন্ষোপাসন! পর্বতরেষ্ঠ উপাসনা, 
ও তাহাই দেখাইবার জন্য আমাদের 
শান্তরের সার মর্ম গ্রচার করা' ইহার এক 
উদ্দেশ্য বলিয়া, লিখিত: আছে, তখন 
স্পক্টই দেখিতেছি যে, জাতীয় ভাবই প্রথম 
হইতে তন্ববোধিনী ভা ও পত্রিকার 
অস্থিমজ্জারূপে বর্তমান ছিল। “সচরাচর 
অনেকেই বলিয়া থাকেন যে এদেশীয় 
লোকের! ব্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্ধ্যই 
করিতে পারেন না, আর ইরা যাহা কিছু 
করিতে পারেন, তাহাও অপরের অনুক্ৃতি- 
মান্র হয়। কিন্তু তত্ববোধিনী তা এবং 
ভারতবর্ীয় সভা (রাজনৈতিক) এই টুই- 


টিই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির 


ফল নছে। এঁদুই সভার দ্বারাই ছিন্দু- 
মমাজের ভাবি পরিবর্তলমূহের বীজ উপ্ত 
হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই কার্ষেয গবর্ণ- 
মেন্টের কিছুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা কর! 
হয় নাই |” (১) 

এই পাত্রিকা সর্বপ্রথম এক বৎসরও 
খাঁকিষে কিনা সন্দেহ ছিল, কিন্ত এক- 
সবাতর সদ্ধিষয় প্রকাশের অটল চেষ্টা রূপ ব্রহ্ধ- 
চর্ধ্য-বলে ইহা! আজ ৫৩ বৎসর অতিক্রম 
করিয়া! ৫৪ বঙ্মরে পড়িতে চলিয়াছে। 

"গ্রন্থ সা” 

তন্বোধিনী পত্রিক। প্রকাশের কয়েক 
বদর পরে ৯৭৬৯ শকান্দায় জীমৎ দে- 

০ 
উর 


চরিত পৃ হত । ২৯1. 
29 জগ 












১481 


হইত | এই সভার পাচ. । জনের অধিক 
সত্য (পরনথাধ্যক্ষ) সংখযা খাকিত না । এক+ 
জন গরসথাধাক্ষ আবসর গ্রহণ করিলে অপর 
একজন মনোনীত হইয়া ভাহার স্থান পূর্ণ 
করিতেন। ৮ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৮পপ্ডিত, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, * প্রসক্নকুমার সর্বা- 
ধিকারী ৮ আনন্দচন্ড্র বেদান্তবগীশ, শামা 
চরণ মুখোপাধ্যাক়,সভাবাজারের রাজবাটার 
যুক্ত বাবু আনন্দকৃষঃ বহু, শ্রীযুক্ত বানু 
রাজনারায়ণ বন্থ ৮ শ্রীধর ন্যায়রত্ব, ৬রাধ! 
প্রসাদ রায় এবং ভ্রীমৎ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পরস্থৃতি যহোদয়গণ ইহার সভ্য ছিলেন। 
এই সভাতে ত্রাহ্ম,অত্রাঙ্গ ঘকলকে ই উপ- 
যুক্ত হইলেই গ্রহণ-করা হাইত। সভার 
নিম এই ছিল যে পত্রিকার জন্য প্রেরিত 
প্রবন্ধ অধিকাংশের মনোনীত হইলে আর- 
শ্যকমত পরিবর্তিত করিয়া লইয়া প্রকা- 
শিত হইবে। অন্যের: কথা দুরে থাকুক, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় অথবা ভীম দেবেন্তর- 
নাথ ঠাকুর যহথাশয়ও কোন প্রবন্ধ প্রেরণ 
করিলে অর্ধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে 
তাহা প্রকাশিত হইত। (২): 
তন্ববোধিনীতে প্রকাশ হইবার জন্য 

প্রবন্ধগুলি গ্রন্থ সভা দ্বার! বিচারিত হইত। 


ইহা! ঘর! বঙ্গতাধার €ে কততদুর উপকার 


হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত,॥ এখন অদ- 
বিছতার কাল এখন গর্ব ফোন 
13 


[রা বানা সব 





প্রকার অসম্ভব । 


রামাবতীরের অভিব্যক্তি। 
চে প্রস্তাব) 


শরথের মৃতু ও রামচন্রাফ্ষে আনয়নার্থ ভরতের 
বনগমন। 

পুত্র-নির্ব্বাসনের দারুণ শোকে দশরথ 
একান্ত অধীর হইয়! উঠিলেন। রামকে 
বিদায় দিবার পর হইতে ষ্ঠ রজনীর 
অর্ধযামে অন্ধ-যুনির পুত্রবধরূপ মহা- 
পাপের স্মৃতি মানসপটে উদিত হইয়া 
রাজাকে. বিমোহিত করিয়া তুলিল। 
সে বেগ তিনি আর সহ্য করিতে পারি- 
লেন না। 
পূর্বেই প্রাণবায়ু রাজার দেহ হইতে বা- 
হির হুইয়! গেল। রাঁজতবন মছিষীগণের 


জন্দনরবে আকুল হইয়া উঠিল। কৌ- | 


শল্য! দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় 
শুদ্ধ সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ ও তাহার 
মস্তক আস্কে ধারণ করিয়! অবিরল ত্র 


পাত ও কৈকেন্ীর নিন্দাবাদ করিতে : 


লাগিলেন 


কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আঁ-. 


লিঙ্গন পূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করি- 
তেছেন দেখিয়। অমাত্যের। তাহাকে 


তথা হইতে অন্য, লইয়া গেল ; এবং ] 


বশিষ্ট প্রভৃতি দ্বিজগণের আদেশে মৃত, 
শরীর তৈল কটাহে রক্ষিত হইল ও ভর- 
তকে মাতামহালয় হইতে আনয়নার্থ দূত 
খেরিত হইল। 

দৃতগণ অশ্বারোহণে, অযোধ্যা হইতে 
নিষ্রান্ত হুইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পু- 
বক অপরতাল দেশের পশ্চিম দিয় প্রলন্ব 
দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অন* 





সে রাত্রি প্রভাত হইবার 


৭৫ 


স্তর পাঞ্খাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে 
গঙ্গা উত্তীর্ণ হুইয়। পশ্চিমাভিমুখে কুরু- 
জাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল | এবং ক্রমা- 
। বয়ে শরদণ্া ইচ্ষুমতী নদী পার হইয়া 
বাহলীক দেশের মধ্য দিয়া বিপাশা ও 
শাল্সলী নদীর বহু দুরে গিরিব্রজ নগরে 
প্রবেশ করিয়া ভরতের মহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কহিল,াপনাকে আযোধ্যা' যাইতে 
হইবে, কালাতিক্রমে বিচ্ব ঘটতে পারে 
এখন কোন এক কার্ধ্য উপস্থিত। ভরত 
কেকয়রাজের নিকট হুইতে বিদায় লইয়া! 
উৎকৃষউ হস্তী, বিচিত্র কম্বল, ব্যাগ্রের 
। ব্যায় বলসম্পন্ন বৃহৎকায় কুক্র প্রড়ৃতি 
উপহার লইয়! বাহির হুইয়! পড়িলেন। 
সাত রাত্রি পথে 'অতিবাহিত:হুইয়া গেল। 
তিনি উৎক্িত মনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া 
। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। 

মাতার মুখে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার 
বনগমন ও তজ্জনিত রাজ! দশরথের মৃত্যু 
সংবাদ শ্রবণে ভরত ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়! 
উঠিলেন। মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার 
। করিয়া কহিলেন, নৃশংলে ! তুই এখনই 
এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া! দুর হইয়া। যা, তুই 





1 অংন্মী/লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর 


[] 
। রোদন করিবার অধিকার নাই। রাজ্য- 
[কামুকি ! তুই আমার মাহ্রূপিণী শত্রু, 
| পতিঘাতিনি ! তোর পাপেই আমি পিতৃ- 
হীন ভ্রাভৃহীন এবং লোকের স্বগার পাত্র 
| হইলাম। যম্মুখে কৌশল্যাকে আসিতে 

দেখিয়। তিনি তাহার পদতল স্পর্শ ক- 
রিয়া কহিলেন আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, 
আমি ইহার কিছুই জানি না, এই বলিয়া! 
নানা ব্ূপ শপথ করিতে লাগিলেন । কৌঁ- 
শল্যাও. ভ্রাতৃবংসল ছরতকে নেনহভরে 
অস্কে লইয়া ভর্তৃউদ্দেশে ও রাঁমশোকে 
রোদন করিতে লাগ্িলেন।, 
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1 বহিলেন, রাজকুমার! ব্থা শোকে কল কি) 
.. ্শরখের দেহ দাহ করিবার সময় উপ- 
স্থিত, তুমি তাহার উদ্যোগ কর। ভরত 
অগত্যা সম্মত হইালেন। রাঁজদেহ চিতা- 
মধ্যে স্থাপিত হইল। . প্রন্থলিত ছুতাশনে 
ক্ষণকালের মধ্যে রাজশরীর পঞ্চুতে বি- 
লীন হইয়া গেল | যথা নিয়মে শ্রাদ্ধাদি 
কর্ম সম্পন্ন হইলে তরত ও শক্রদ্ম রাম- 
চন্দ্রকে অরণ্য হইতে প্রত্যাঁনয়ন করিবার 
জন্য মন্ত্রণ। করিতেছেন ইত্যবসরে কুজা! 
দ্বারদেশে আসিয়! উপস্থিত হইল। লে 
রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্বক দর্ববাঙ্গ 


চন্দনে চর্চিত করিয়া ভূষণে বিভৃষিত হইয়া; 


রজ্জুবদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা। পাইতে- 
ছিল। ভরত দেই পাপকারিণী কৃজাকে 
দেখিয়া নির্দয়ভাবে গ্রহণ করিয়া শক্রুপ্মের 
নিকট আনয়ন পূর্বক কহিলেন, যাহার 
জন্য আমাদের সর্ধ্বনাশ ঘটিল এই সেই 
পাপীয়সী কুজা) এক্ষণে তোমার যাহা অ- 
ভিরুচি হয় তাহাই কর। শক্রত্ম কুজাকে 
তভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তা- 
হার আর্ভস্বরে গৃহ প্রতিধ্বনিত: হইতে 
লাগিল? ভরত শক্রত্মকে রোষাবিষ্ট দে- 
খিয়া। কহিলেন 'ভ্্রীলৌককে বধ করিতে 
নাই ক্ষমা কর।: দেখ বদি রাম মাতৃ- 
ঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না 
করিতেন, তাহা! হইলে : আমি: ছুষ্টা 
কৈকেযীকে বিনাশ করিতীম। : এক্ষণে 
ভূমি কুব্জাকে বধ করিলে তিনি মার কখ- 
নই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত 
করিবেন না। (পাঠকগরণ বুঝিয়া দেখুন 
বমির নৈতিক চরিত্র কি উচ্চ নে 
চিত্রিত।) 

এদিকে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র 
[হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাম ও লক্ঘণ 


লজ গু খপ আপনি এক্ষণে আ- 











মাদের রাজা হউন। ভরত কহিলেন 
রাম আমাদের জোষ্ঠ_তিনিই রাজ! হই- 
বেন, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আন- 
য়ন করিব। রামকে অরণ্য হইতে ফিরা. 
ইতে লা পারিলে আমিও. তাহার সহিত 
অরণ্যে অবস্থান .করিব।-. এই বলিয়া 
ভিনি স্থমন্ত্রকে অরগাযাত্রার আয়োজন 
করিতে আদেশ ২.:7187 
একদিবলের মধ্যে গমনের দমস্তই 
প্রস্তুত হইল। ভরত মন্ত্রী পুরোহিত: ৪ 
মাতৃগণকে সঙ্গে: লইয়া মনৈন্যে রামের 
উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে 
নিষাদরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তীহারই 
সাহায্যে ভাগীরখীর অপর পারে নির্বিস্ে 
উত্তীর্ণ হইলেন,এবং ভরদ্বাজের আম নি" 
কটজানিয়া কৌষেয় বস্ত্র পরিধানে বশি- 
ষ্ঠকে পুরোবন্তী করিয়া তথায় উপস্থিত 
হুইলেন। মহর্ষি তাহাদিগকে আতিথ্য 
সৎকারে প্রীত করিলে তীহারা ভাহার 
নিকট রামের ন্ধান পাইয়া ডিত্রকূট 
পর্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন । অদুরে 
চিত্রকূটের পাদদেশে মন্দাকিনী প্রবাছিত। 
চারিদিকে কির জাতির অধিকার । ভরত 
অরণ্যের ভিতরে ধূমশিখা। দেখিয়া দেই 
দিকই লক্ষ্য করিয়া পদভ্রজে গহন বনে 
প্রবেশ করিলেন। কিয়দুর গমন করিয়া 
তাপদ-নিবাস-সদৃশ এক পর্ণশালার ভিতরে 


চীরপরিহিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভরত 


ছুঃখাবেশে ততসমীপে ধাবিত হুইলেন। 
নিকটে পৌছিয়া, আর্ধ্য | এই কথা৷ এক- 
বার উচ্চারণ বরিবামাত্র বাষ্পভরে হার 
কণ্ঠরোধ হুইয়! গেল। রাম ও লঙ্গমণ ভরত 
এ শক্রদ্কে সম্মুখীন দেখির! তাহাদিগকে 
শালিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাদি- 





_ শোকাবেগ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 
ক্রমে বশিষ্ঠ ও রাজমাতাগণ ভাহাদের | 
সশথুখে পিয়া উপস্থিত হইলেন। রামের 
অবস্থা বিপর্যয় দৃষটে তাহাদের শোকের 
সীমা রহিল না। অনন্তর তাহার! কথঞ্চিৎ 
আশ্বস্ত হইলে, ভরত হুছজ্জন সমক্ষে 
রামকে কহিলেন আর্ধ্য | পিতা যে রাজ্য : 
দিয়া আমার জননীকে সান্তনা, করিয়া- ] 
ভিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে 
অমর্গণ করিতেছি,তাহা, আপনারই সমুচিত 
হইতেছে রাম আপন অঙ্গীকার স্্রণ 
করিয়া কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন 
না।. বশিষ্ঠ ও জাবালির সকল অনুরোধ | 
ব্যর্থ হইল দেখিয়! ভরত প্রায়োপবেশনের 
ষংকল্প করিয়া কহিলেন, ঘতদিন আপনি 
অযোধ্যায় গ্রতিগমন না করিবেন, আমি | 
এই পর্ণকুটারের সম্মুখে অনাহারে শয়ন 
করিয়া থাকিব। রাম কহিলেন ভরত! 
পিভৃদত্য হইতে ।বিরত হওয়া আমার 
পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ॥ সতরত রামের 
দৃ্ত! দেখিয়া! কহিলেন তবে আপনি 
পদতল হইতে কনকখচিত পাদুকা উদ্ম,ক্ত 
করুন| আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এ পাছু- 
কাকে নিবেদন পূর্বক আপনার প্রতীক্ষায় 
নগরের বাহিরে চতুর্দশ বৎসর. অতিবাহিত: 
করিব) এবং এইকাল অতিবাহিত হইলে 
যদ্দি অযোধ্যায় আপনার' দর্শন না৷ পাই, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই হুতাশনে আত্ম-দম- 
পর্ণ করির। 
রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলে তরত 
রামের পাদুকা! মাস্তকে ধরিয়া,তীহার নিকট 
হইতে বিদায় লইয়। স্বজন সহ অযোব্যা- 


রামাবতারের অভিব্যক্তি 





ভিমুখে যাত্রা করিলেন । এবং অযোধ্যায় 
. লীছিয়া নন্দীগ্রামে আপিয়। বাস করিতে 
লাগিলেন। 


/ একে চিতরকুটনিবাসী তাপসের! খর 


৩ 
৭৭ 
নামক এক রাক্ষসের দৌরাস্মোয সেই 
শমভূমি পরিত্যাগ করিয়া, মহর্ষি কম্থের 


তপোবনে যাইতে কুতমংকল্প হইয়া রামকে 
কহিলেন, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল, এ 


 ছতাত্ব। তোমার উপরেও উপজ্রব করিবে। 


স্বাম তাহাদিগকে নিষেধ করিতে প|রিলেন 
না। তিনি ও নানা কারণে এস্থান পরি- 
ভাগ করিয়া! অত্রির আশ্রমে গমন করি- 
লেন। অত্রি ভাহাকে পুত্র নির্বিবিশেষে 
গ্রহণ করিলেন। এবং স্বীয় পর্থী অনসুয়া- 
কে দেখাইয়া কহিলেন, রাম তুমি ইহাকে 
জননীর ন্যায় দেখিও। ইহার তপোবল 
নিতান্তই অন্ভুত। সীতা তাহাকে প্রণি- 


] পাত করিলে ধষিপন্থী জানকীকে পতি- 


্রত্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দেন 
তাহা বাস্তবিকই স্থন্দর। অনন্তর রাগ 
মহধিকে বনাস্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাস! 
করিলে, তিনি ছুর্গম অরণ্য গমনের পথ 
দেখাইয়। দিয়া কহিলেন, থে মনুষ্যাশী 
রাক্ষন ও হিংআ জন্তগণ এই মহারণ্যে 
নিরন্তর বাস করে। রাম জানকীর সহিত 
মেঘমণ্ুলে সূর্য্যের ম্যায় গহন কাননে 
প্রবেশ করিলেন। 

এই স্থানেই বাজ্জীকিরচিত ১১৯ সর্গা- 
ত্বক অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি হইল । 
স্থরৃহৎ সমগ্র কাণ্ডের ভিতরে প্রথম. অধ্যা- 
য়ের ৭ ক্লোক ভিন্ন রামের আবতারত্ব সং- 
স্থাপক মার দ্বিতীয় শ্লোক নাই। আমরা 
পূর্বের দেখাইয়াছি যে শ্লোক আদৌ 
বাল্মীকির রচিত নহে (কেননা অবতার 
সংস্থাপনের দিকে আদে বাজ্মীকির লক্ষ্য 
ছিল না। 

কিন্ত অধ্যাত্ব রামায়ণ উদঘাটন কর, 
দেখিবে একার ৯ম অধ্যায়ে রামের 
অন্বেষণ মানসে অরণ্যের ভিতরে গিয়া! রাম- 
চন্দ্রের আত্ম দেখিয়াই ভর্নত বলিতেছেন 





দেবগণ ও বেদগণের 
চরণকমলচিদ্রিত 


রামের সাক্ষাৎ 
্রদর্শনেও রামকে অধোধ্যায় :প্রতিনিবৃত্ত 
করিতে অক্ষম হয়| ভরত প্রায়োপবে- 
শনে উদাত; রাম বিষম গোলযোগ 
দেখিয়া কটাক্ষ দ্বারা বশিষ্ঠকে ইঙ্গিত 
করিলেন। গুরুদেব নির্ঘজনে ভরতকে 
ডাকিয়া কহিলেন_- 
বস ওহাং শূখুষেদং সম বাক্যাং জুনিশ্চিতম্‌ 
রানে নারাঃণঃসাক্ষাদ অগা যাচিতঃ পুরা 
রাবগন্য বধার্থায় জাতে! হশরথাত্মজঃ 
. ঘোগমাঞাপি নীতেতি জাতা জনকননদিনী__ 
শেযোহপি লাক্মণো জাতে! রামমহেতি সর্বদা 
ব্বারণং হন্তকামান্তে গমিব্যন্তি ন সংশয়ঃ। 
কৈকেঘ্যা বরদানাদি হত্যকিঠুরভাষণম্‌ 
সর্ধং দেবরৃতং নোচেদেবং স! ভাবয্নেৎ কখস্‌ 
তক্মাত্তাজাগ্রহং তাত বাদ্য বিনিবর্থনে। ৪৬ ক্লোক। 
বৎস! আমার বাক্যে নিশ্চিত গুহা- 
তন্থ বণ কর; রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ,রাবণ- 
বধের জন্য ত্রদ্মার প্রার্থনায় দশরথের পুত্র- 
ব্ূপে অবতীর্ণ; যোগমায়া৷ জনকতনয়া 
মীতারূপে উৎপন্গ। ॥ অনস্তদেবও লক্ষ্মণ 
ন্ধপে আবিসৃতি হইয়। রামের নথুগাণী 
আছেন। অতএব রাবণ বধ “করিতে 
ইচ্ছুক হুইয়। ইহারা তিনজনে বনে যাই- 
বেনই সংশয় নাই। কৈকেয়ী বর প্রার্থনা 
্দ্থতি যে যে নিষ্ঠর বাক্য বলিয়াছেন 
তথসমন্তই দেবকৃত, তু একসপ বল! কি 
. স্বাহার পক্ষে সন্তবে?. অতএব রাঁমকে 
[নিবৃত্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর 
ত গুরুমুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়! 
তত হইলেন এবং রাসের পাছুকা লইয়া 













কি করিতে পারে 
তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, হে জগন্জাথ 
আমাকে পরিজ্াণ কর 

গছিদধি দেহমরং পাশং, পুরি্াদিগোচরং ৮১ 
তুমি পুত্রবিদ্ভাদিগত মদীয় ন্সেহময় পাশ- 
ছেদন কর। রাম উত্তরে কহিলেন তুবি 
যাহা বলিলে সমন্তই সত্য 

“প্রেরিত বাণী তব ব্ছিনিরগতা, 

দেববারধযার্থসিদ্ধার্থং অব্য দোষঃ কুতন্তব।+? 
দেবকার্ধ্যপিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্তিত 
কথা তোমার মুখ দিয়! বাহির হুইয়াছে, 
ইহাতে তোমার দোষ কি। তুমি 
যাও নিরন্তর আমাকে মনে মনে ভাবনা 
কর, চিরে মুক্তলাভ করিবে । আমি 
সর্বত্র সমদরশী,আমার কেহ ঘেধ্য বা প্রিয় 
নাই। “ভজতোহনুভজান্যহং” যে আ- 
মাকে ভজনা করে আমিও তাহাকে ভজনা 
করি। এইবূপ কথিত হইয়া কৈকেশী 
রামকে বিস্ময় সহকারে প্রণাম করিয়া 
আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ' 

পরে রামের সহিত অত্রিমুনির দাঁক্ষাৎ 

হয়। অধ্যাপ্ারামায়ণকারের মতে থখি 
সামকে পরাৎপর নারায়ণ জানিয়া পরম" 
ভক্তি সহকারে, যখাবিধি পু [করেন। 








৮০১৬ কহিলেন "সর্বস্য মার্গ- 
রহ মার্গদর্শকঃ* তুমি ঘক- 

(তোমাকে আবার কে 
॥. তথাপি €লাক-ব্যবহারা- 
বব তোমায় পথ দেখাইয়া 
দিতেছি, এই বলিয়! শিষ্যগণকে আদেশ 
দিলন। এইখানে তুললীদাস কৃত হিন্দী 
রামায়ণ হইতে হুমিট, অভ্রিমুনিকৃত রা- 
মের স্তবের কয়েক পংক্তি পাঠকগণকে 
উপহার দিতেছি । 


ন্মামি ভক্তবৎসলং কুপারুশীলকোমলং 
ভজামি তে পদাদুজং অকামিনাং স্বধামদং। 
নিকামস্তামনথন্বরং ভবান্দুনাথমন্দিনং 


ছুই রামায়ণের প্রতেদ এখানে প্রাদ- 

শিত হইল।. পবিত্র রানচরিত্র অবল্বন 
করিয়া অধ্যাত্ম রাঁযায়ণকার স্ববক্তবা কে- 

| টং 2০১, ব্যক্ত করিলেন, এই কৌ- 









পুজার প্রচলন 

মান অত্যাচারের রা কাজী ও ধর্ম 
যাজকগণের ক্রোধ প্রশমন জন্যই যেন 
সত্যনারায়ণের সিল্মির ব্যবস্থা! | : (১) আ- 
মরা শান্তরকারগণের কৌশল দেখাইবার 
জন্য সত্যনারায়ণ ভ্রতকথা হইতে ক- 
ক্লক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি । মূল 
সত্যনারায়ণ ত্রত পৌরাসিক ও তাহ! ্নদ- 
পুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডের আন্তভূতি। তা- 
হারই অবলম্নে আধুনিক সত্যনারায়ণের 
ত্রতকথার প্রচলন। কিন্তু যতদুর দেখি- 
য়াছি তাহাতে পৌরাশিক ও আধুনিক 
সত্যনারায়ণের পুজার নামগত এঁক্য ছাড়া 
আন্যন্তরিক বড় মিল নাই | পূর্ব পু- 
রুষগণ কেমন করিয়া নিজ ধর্দের প্রতি 
অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছাড়িয়া এতদূর 'আঅএসর 
হইয়াছিলেন তাহা বুঝিগনা। উঠা বড়ই ক- 
ঠিন। বলা বাছল্য আধুনিক সত্যনারা- 
য়ণের পূজার আধিক্য মফঃস্বলে অন্তত 
বেশী। ৬ রাষেশ্থর ভট্টাচার্ধ্য বিরচিত 
ও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র বন্ছ কুক প্রকাশিত 
মত্যনারায়ণের ব্রতকথায় আছে 

"কলিতে মবন ছুষ্ট হৈন্দবী করেন নষ্ট 

দেখি রহিম বেশ হৈলা! রাম” । 

রাম রহিম ছুই নাম ধরে এক লাখ, 

'অভেদ তোমারে কছি শান্ত্র কি মার।” 

“কস কেশি মখনে কেশব মোর নাস 

মক্কায় রহিষ আমি অধোধগায় রাম । 

ুরপুরে শক্ত আমি পাতালে অনস্ত” 

“ফকীর হইয়! আমি তোষার কারণ 

কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ । 

(১) আমাদের মধ্যে আবার অনেকে বগিতে চাছেন 
ষে সতাপীর হিন্দুর জাগ্রত ও পুরাতন সতানানারণ 
ঠাকুরের সুসণমানী সংদ্রণ মাজ॥ সুসলমানেরা! হিন্দুর 
পৌরাণিক লতানারায়ণের পুজার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়! 



























